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সম্পাদকীয় 


পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতার অন্যতম পীঠহ্থান ইরাক এখন ত্বলছে। টহিগ্রিস-ইউফ্রেটিস এখন অগ্নি শ্রোতা নাকি 
রক্তস্রোতা? টহিপ্রিস ইউফ্লেটিস তোমরা sey কেন? বোমাবর্ষণে ইরাক এখন ক্লান্ত, রক্তাক্ত। লুট হল, ধ্বংস হল 
মানব সভ্যতার প্রাচীনতম শিল্পসংপ্রহ, শিল্পনির্দশন, শিল্পবস্তগুলি। আমরা জানি পৃথিবীর সব বড় শহরগুলি কোন না 
কোন সময় আক্রান্ত হয়েছে, বিশেষত ইউরোপ এবং এশিয়ায় । রোম, দিল্লি, মক্সো, কায়রো, কাবুল, কান্দাহার, 
লণ্ডন, প্যারিস, বার্লিন, আক্রান্ত হয়েছে, লুট এ ভুলষ্ঠিত হয়েছে মানব সভ্যতার শিল্পনিৰ্দশনগুলি ৷ ইতিহাসে লিপিবদ্ধ 
হয়ে আছে টাইগ্রিস তীরে ১২৫৮ সালে তৈমুরের career বাহিনী খলিফা আল-মনসরের সাজানো শহরটিকে মাটিতে 
মিশিয়ে দিয়েছিল। অটোমান সাম্রাজ্যের দিনগুলিতেও ছিল না বাগদাদে শান্তি। তারপর পশ্চিমী উপনিবেশিকদের 
জোয়াল কাধে নিয়ে ধীরে ধীরে নবযুপে প্রবেশ করলো সে কাহিনীও এক নিরবিচ্ছিন্ন দুঃখ ও যস্ত্রনার। সাম্প্রতিক 
কালেও দুবার যুদ্ধে বিধ্বন্থ হল ইরাক। কেন এ যুদ্ধ কেন এই লুট, ধ্বংস হল ইরাক এই প্রশ্নের উত্তর দেবে সময়। 
১৯৩২ সালে পারস্য তথা পশ্চিম এশিয়া পরিস্রমণের সময় দেশকে শাসনে রাখতে ইরাকে ব্রিটিশ সাশ্রাজ্যবাদীদের 
গ্ৰামাঞ্চলে বিমান থেকে বোমাবর্ষণের কাহিনী শুনে শিহরিত রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদ করে লিখেছিলেন পাশ্চাত্যের হনন 
বিদ্যা যারা জানেন না তাদের মানবসত্তা আজ পশ্চিমর অস্ত্রীদের আছে ক্রমশই অত্যন্ত ঝাপসা হয়ে আসছে। ইরাকে 
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের ছলাকলা এবং শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধে জহরলাল নেহরু এই সময়ই এই দেশের প্ৰাচীনতম 
গৌরবময় অতীতকে স্মরণ করেছিলেন। আশার কথা এই চরম দুর্যোগের দিনেও পৃথিবীতে এখনও কোটি কোটি 
মানুষ ইরাকের অগনিত শিশুনারী বৃদ্ধ মানবতার ভাষা নিয়ে পথে নেমে ছিলেন। তাদের ভাষা ছিল যুদ্ধ নয়, ধ্বংস 
নয়, শান্তি চাই-চাই প্রগতি | এই মানবজাতিই উদ্বিগ্ন ইরাকের ইতিহাস, শিল্পবন্ত, শিল্পসম্পদ, প্ৰত্ৰবন্ত, স্মৃতি, প্রাসাদের 
ভবিষ্যৎ নিয়ে। কবি ভারতচন্ড্রের জিজ্ঞাসা অহেতুক নয় - অভিজ্ঞতায় তাঁরা জানেন “নগর পুড়িলে দেবালয় বাঁচে 
নাঃ। সম্প্রতি ব্রিটিশ লাইব্রেরী তথা ভূতপূৰ্ব ব্রিটিশ মিউজিয়ামে বিশেষতঃ মেসোপটেমিয়ান এবং আসিরিয়ন 
গ্যালারিতে, দর্শকের সংখ্যা হঠাৎই প্রায় তিনগুণ বেড়ে গিয়েছে, বেড়েছে প্রাচীণ ইরাক বিষয়ক বইপত্রের বিক্ৰি। 
উত্তর লগুনের কামডেনের ডায়ারামা গ্যালারিতে ইরাকের নানা ধরনের Praga একটি প্রদর্শনী সম্প্রতি আয়োজিত 
হল। প্রদশনীর প্রথম দিনই ছিল লোকারণ্য। 


বস্তুত ইরাকের এই ইতিহাসে শিল্পসংহ্কৃতি ও এঁতিহ্য সর্বকালের, সর্বমানবের বলেই আজ সকলেই বিষণ্ন, সরব। 
তোরা যুদ্ধ করে করবি কি তা বল? এতো অজানা নয় যে ইরাক, সুমেরিয়ন, আক্কাডিয়ান, ব্যাবিলনিয়ান এবং 
আসিরিয়ানদের ort | সংগ্রহশালা বিশেষজ্ঞ, এতিহাসিকরা মনে করেন ইরাকে অন্ততঃ দশহাজার চিহ্নিত প্রত্বুতাত্বিক 
কেন্দ্র আছে, এর বাহিরেও অসংখ্য সম্ভাব্য প্ৰত্নতাত্ত্বিক কেন্দ্র আছে। মানব সভ্যতার ইতিহাসে এইগুলির গুরুত্ব 
অসীম। যুদ্ধ ইতিহাসে বারবার আক্রান্ত ইরাকে কিন্তু ভগ্নপ্রাসাদ, হ্লাপত্য wie, পাণ্ডুলিপি, পোড়ামাটির শিল্পবন্ত ও 
সংপ্রহশালাগুলি ছিল AIA লালিত ও রক্ষিত যদিও ১৯৯১ সালে উপসাগরীয় যুদ্ধে পরিস্থিতি কিছুটা পালটে যায়। 
এই যুদ্ধে লুট হয়, ধ্বংস হয় বহু শিল্পবন্ত। ইরাকে এখন সংগ্রহশালার সংখ্যা তেরোটা এই সংখ্যা চিহ্নিত প্রত্ুক্ষেত্রগুলি 
ছাড়া! এখানে সবচেয়ে বড় সংগ্রহশালাটি হল “জাতীয় সংগ্রহশালা’ বাগদাদে অবস্থিত! এই যুদ্ধেও লুটেরা লুট 
করেছে শিল্পসামপ্রী। এই প্রসঙ্গে আলবাৰ্তো স্যাঙ্ছুয়েল বলেছেন পৃথিবীর প্রথম বই (মাটির ফলকে) তিনি ইরাকে যে 
সংগ্রহশালায় দেখেছিলেন উপসাগরীয় যুদ্ধের পর সেগুলি এখন কোথায় আছে--আছে কিনা তা জানা যায়নি। 
প্রসঙ্গত বলা দরকার যে, শুধু তালিবানরাই আফগানিহ্থানের অতীতকে ধ্বংস করেনি, যুদ্ধে ধ্বংস হয়েছে 
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আফগানিহ্থানের তথা মানব সভ্যতার ইতিহাসের প্রামাণ্য উপাদান, নানান শিল্পবন্ত-_বামিয়ানের বুদ্ধমূর্তির কথা তো 
সুপরিচিত। এখন নাকি বিভিন্ন প্রত্ুক্ষেত্রে লুটতরাজ চলছে। 


মানবসভ্যতার এই সংকটময় মুহূর্তে পশ্চিমি লেখকরা কিছু হক কথা বলেছেন। আমরা জানি পশ্চিমী সভ্যতার 
আদি প্রাচীন প্রিস। কিন্তু এওতো প্রশ্ন গ্রিস সভ্যতার আদি কি? উত্তর দিয়েছেন তিনি নিজেই, খ্ৰীষ্টপূৰ্ব যুগের একজন 
মহামান্য প্রিকের কবরে যে সব জিনিষ পাওয়া গেছে তার মধ্যে ছিল ইরাকের কাচের পুতি, সিরিয়ার হাতির দাত 
খোদাই, মিশরের রকমারি পাত্র। ভারত তথা আফগানিষ্থানের নীলকান্ত মণি এবং প্যালেস্টাইনের উট পাখির ডিম 
দিয়ে তৈরী বাহারি পান পাত্র! তাহার অর্থ গ্রীকদের খণ-পূর্ব পৃথিবীর কাছে। কে না জানে খ্রীষ্টজনম্মের অন্তত ৩৭০০ 
বছর আগে মাটিতে লার্ঈলের রেখা টেনে প্রথম ফসল কলিয়েছে সুমেরিয়ানরা । তীরাই মানব জাতিকে দীক্ষিত করেছেন 
হরফে, আবার তারাই আদি মানুষকে পাঠ দিয়েছে গণিতে | তাহাদের আবিষ্কৃত ৬০ সংখ্যাটি এখন বিশ্বময় সময়ের 
পরিমাণ। সুমেরিয়াদের দুই হাজার বছর পর ব্যাবিলনের হামারাবি পৃথিবীতে প্রথম প্রচলন করেন সুশৃঙ্খল অহিন। 
পরবর্তীকালে নব্য বাবিলনের শাসকদের একজন দ্বিতীয় নেরুচাদনেজ্জার বাগদাদের ৬০ কিলোমিযার দক্ষিণে সাজিয়ে 
ছিলেন পৃথিবীর আর এক বিম্ময় ঝুলন্ত উদ্যান। যুদ্ধে হত প্রাচীন ব্যাবিলনও ৷ আমরা আজ স্মরণ করবো আলিবাবা 

আর চল্লিশ চোরের কাহিনীও হারুণ-অল-রশিদের এই বাগদাদেরই ঘটনা | 


ইরাকের জাতীয় সংগ্রহশালা থেকে কয়েক হাজার বহুরের বহুমূল্যশিল্পবন্ত লুট হয়ে গেল। লুঠেরা এই মিউজিয়ামে 
চড়াও হয়েছিল। এই শিল্পবন্ত শিল্প সম্পদ রক্ষা করতে পারেনি | মিউজিয়ামের কর্মীরা তছনছ হওয়া মিউজিয়ামের উপ 
অধিকর্তা নাভাল জামিন চোখের জল ফেলতে ফেলতে জানিয়েছেন কোটি কোটি ডলারের BBS ১ লক্ষ ৭০ হাজার 
সামগ্রী ধ্বংস হয়েছে নয়তো খোয়া গিয়েছে। অভিযোগ হল বার বার মার্কিনদের সাহায্য চাওয়া সত্ত্বেও তারা কর্ণপাত 
করেনি। সম্প্রতি বাগদাদের সংগ্রহশালা থেকে লুট হয়ে যাওয়া মানব সভ্যতার অমূল্য নিদর্শনগুলি পৌছে গেছে 
প্যারিসের শিল্প বাজারে। এই প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলিকে নিয়ে প্রদর্শনী শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন শিকাগো 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ম্যাগগুয়ের গিবসন। কোটি কোটি ডলার নিয়ে সংগ্রাহকেরা অপেক্ষা করেছেন এই 
জিনিবগুলি দিয়ে ড্রইং রুম সাজাতে ৷ 'ইণ্টারনেটে নিলামের ওয়েব সাইট খুললেই পাওয়া যাবে আনুমানিক দামের 
তালিকা। মাঝারি মাপের মৃৎপাত্রগুলির দাম হতে পারে কুড়ি থেকে পঞ্চাশ ডলারের মধ্যে ইউনেক্কের ডেপুটি ডিরেক্টর 
মুনির বৌচেনাকি জানিয়েছেন প্যারিসে প্রত্রতান্তিকদের একটি দল বৈঠক করবেন। বাগদাদের লুটের প্রকৃত সত্য 
উদ্ঘাটমের জন্য এবং একটি তদন্তকারীদল পাঠানোর পরিকল্পনা নাকি করেছেন তারা। ব্রিটিশ মিউজিয়ামের পক্ষ 
থেকে ন’জন বিশেষজ্ঞদের একটি দল হারানো জিনিষগুলি পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে সাহায্য করতে সংগ্রহশালার কর্মীরা 
হতবাক, সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের মিউজিয়ামের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি ঘুরে দেখাচ্ছিলেন। ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা 
ভাঙাচোরা মূর্তি, ও অজস্র শিল্প সামগ্রী সাক্ষ্য দিচিছল গুড়িয়ে ফেলা মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসের যে নিপুণ 
দক্ষতায় এই শিল্প নিদর্শনগুলি নুষ্ঠিত হল তাতে মনে হতে পারে এই ঘটনা পূর্ব পরিকল্পিত ব্রিটেনের সংস্কৃতি মন্ত্র 
COAT জোয়েল জানিয়েছেন ইরাকে ভেঙে পড়া হাসপাতাল ও হুলগুলি গড়ে তোলার পাশাপাশি এই সংগ্রহশালাকেও 
গড়ে ভুলতে সাহায্য করবে ব্রিটেন। যৌথ বাহিনীর সদর দফতর থেকে মার্কিন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল বুকস জানিয়েছেন 
জিনিষগুলি যাতে বাজরে না পৌছতে পারে তা দেখা হবে। লুটের পর হারিয়ে যাওয়া নিদর্শনগুলি পুনরুদ্ধার করার 
চেষ্টা করবেন তারা! 


এর পাশাপাশি বিশেষজ্ঞরা বাগদাদের জংগ্রহণালার লুষ্ঠিত জিনিষগুলির একটি তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ 
করার চেষ্টা করছেন। সংগ্রহশালা বিশারদ অনেকেই ইরাকে আক্রমণ শুরু হওয়ার আপে থেকেই বাগদাদ সংগ্রহশালার 
শিল্প সামশ্রীগুলির যথাযথ রক্ষনাবেক্ষনের জন্য মার্কিন কর্তৃপক্ষকে সর্তক করে দিয়েছিলেন। মার্কিন প্ৰত্নতাত্ত্বিক সংস্থা 
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সংগ্ৰহশালা--(যুদ্ধের পরবত্তী অবস্থা) 


ইরাকেতি 


ও রাষ্ট্রপুঞ্জের সাংস্কৃতিক শাখা ইউনেস্কো ইরাকে যুদ্ধ শুরুর কয়েকমাস আগেই এই সংগ্রহশালার খুঁটিনাটি পাঠিয়ে 
দিয়েছিল মার্কিন সেনা কর্তৃপক্ষের কাছে। কিন্তু এই সতর্কবার্তায় কান দেয়নি পেণ্টাগণ। ১৯৫৪ সালের হেগ কনভেনসনে 
যুদ্ধ চলাকালীন কোন দেশের সাংস্কৃতিক বা এতিহাসিক সম্পদ রক্ষায় স্পষ্ট নির্দেশ আছে। ইরাক এই কনভেনসনের 
অংশীদার, কিন্তু ব্রিটেন বা আমেরিকা নয়। 


অধ্যাপক গিবসন পেশ্টাগনের অফিসারদের সঙ্গে দেখা করে সম্ভাব্য লুটপাটের ব্যাপারে সর্তক করেছিলেন তাকে 
আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল বাগদাদের ইরাকি সংগ্রহশালার সুরক্ষার ভার নেবে পেশ্টাগন। কিন্তু যুদ্ধশেষে এই সংগ্রহশালার 
পরিণতিতে সমগ্রমানব জাতি স্তষ্তিত। এছাড়া তিকরিতের সংগ্রহশালাটির সাংঘাতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হল বোমাবর্ষণে। 
বাগদাদে সংগ্রহশালাটির সঙ্গে তুলনা চলে কেবল কায়রো মিউজিয়ামের | গিবসন বলেন মনে করুন তুতেনখামেনের 
সমাধির অমূল্য সম্পদ বা মমিগুলিকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে লুঠেরারেরা আর কয়েকফুট দুরে দাড়িয়ে দেখছে মার্কিন 
সেনার দল। গিবসন এই সংগ্রহশালা লুঠকে মিশরের আলেকজান্দিয়া গ্রন্থাগার ধ্বংসের ঘটনার সঙ্গে তুলনা করেছেন। 
প্রায় দু-হাজার বছর আগে আলেকজ্জাগ্ডারের হাপিত বিখ্যাত এই গ্র্থাগার ধ্বংস হয়ে গেছে। 

হাজার হাজার বছরের প্রাচীন মানব সভ্যতার লালনভূমি বাগদাদের বুকে বিদেশী আক্রমণ এই প্রথম বার নয়। 
এর আগে বৈদেশিক আগ্রাসন সামলেও অক্ষত ছিল এই জাতীয় সংগ্রহশালাটি। মিশরীয় গ্রীক বা রোমান সভ্যতার 
চাইতেও বহু প্রাচীন সুমেরীয় সভ্যতার একলক্ষ সত্তর হাজার নিদর্শনের মধ্যে অনেকগুলিহ পৃথিবীর আর কোনও 
সংশ্রহশালায় নেই। যেমন খৃষ্টপূৰ্ব সাড়ে তিন হাজার বছর আগে ফুলদানি বা পোড়ামাটির Praag i বিষন্ন কবি আও 
মোসান (এখন ইংল্যাণ্ডের পোয়েট লরিয়েট) রাজকবি তিনি এই ধ্বংসের প্রতিবাদ করে লিখছেন, নিনেভে হতে 
রাস্তা ধরে নীচের দিকে এগিয়ে যাও ৷ মৃত্যু এখানে কিছুক্ষণের জন্য Hea হয়ে থামবে এবং বলবে এখানে তুমি দেখতে 
পাচ্ছ চারিদিকে নানা হানে নাম, এগুলো এখন আমার এবং আমি তাদের অন্তর থেকে টেনে বার করে এনেছি। চলো 
আরো দক্ষিণে ইডেনে। আজ সকালে আমরা ফৌজ্কে বলেছি তার দেওয়াল তোরণ ভেঙ্গে দাও,'যাতে সকলে 
দেখতে পারে তার গাছে ঝুলন্ত সেই মহিমাপ্ধিত ফল। তোমার ও তা চাই, তাই না? যাও তা খাও এবং তোমার ঠোট 
চাট, তারপর আবার তা আহ্বাদ Sa | টাইপ্রিস-ইউফ্রেটিস হয়ে ব্যাবিলনের সুরভিত উদ্যান ধ্বংসম্তুপে পরিণত করে 
বাতাসে বিষাদ ছড়িয়ে পড়েছে বাগদাদে। সেই বাগদাদ যার আকাশে মাথা তুলে দীড়িয়ে আছে তারকা খচিত মিনার, 
যেখানে মর্মরে ঘোড়া দরবার কক্ষ প্ৰশস্ত হলঘর, আর উত্তাপের মন্নিচিকা। এইসব gia এবং প্রাচীন সম্ভার যা তুমি 
জানো অচিরেই আর তা জানবে না। আমি (মৃত্যু) এই মুহূর্তে সেই কাজ করে চলেছি। (ভাষান্তর)। 


এই যুদ্ধ মানব সভ্যতার ইতিহাসে সংযোজিত হল আর একটি কালিমালিপ্ত কলঙ্কময় অধ্যায়। 


এই পত্রিকা প্রকাশনার জন্য আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কতৃপক্ষ ও আমার সহকর্মীদের কাছে বিশেষ ভাবে 
FOS | এই পত্রিকাটি অধ্যাপক কল্যান কুমার গামুলীর নামে উৎসর্গ করতে পেরে আমরা গর্বিত। 


অধ্যাপক শচীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য 
বিভাগীয় প্রধান 

সংগহশালা বিজ্ঞান বিভাগ 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
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PROFESSOR KALYAN KUMAR GANGULI - A TRIBUTE 





Professor Samir Kr. Mukherjee 


Professor Kalyan Kumar Ganguly was among the last representatives of the Bengali Scholars who 
inherited the 20th century tradition of simple living and high thinking. He was born in November 11, 
1912 at Iswargang, a small town in the district of Mymensingh, now in Bangladesh. He was reared up in 
a traditional middle class Bengali cultural atmosphere and received his formal education at Faridpur 
Zilla School. He came to Calcutta sometime in 1930 and got admitted at the St. Pauls' College in Central 
Kolkata in science stream. He did not like to pursue in the discipline of science and instead preferred 
studying Arts. As a result, he got admitted at the Scottish Church College with honours in History. Later 
on, he took admission in the Department of Ancient Indian History and Culture, Calcutta University in 
Group : IB (Fine Arts). He obtained M.A. degree in 1934 with a first class. He had the rare privileges of 
studying under several eminent teachers in the field of Ancient Indian History and Culture in the thirties 
of the last century like Hem Chandra Roychoudhury. Benimadav Barua. D.R. Bhanderkar, Saheed 
Sorawardi, Kalidas Nag, Stella Kramish, Jitendra Nath Banerjee, Nihar Ranjan Ray, Binoy Chandra 
Sen, all of whom presumably left an impression in the mind of young Kalyan Kumar and instilled in him 
a deep rooted love for and interest in Ancient Indian civilization and culture. The University of Calcutta 
awarded him P.R.S. in 1944 and D.Phil degree in 1949 for his thesis entitled "Ancient Indian Jewelleries". 


During his student's career, Professor Ganguli was inspired by the growing national consciousness 
emerging from the 'swadesi' movement, that swept particilarly Bengal at that time. He actively participated 
in the 'Swadesi' movement during his student days. 


His subsequent association with Professor Deva Prasad Ghosh in 1938-39 while the latter was busy 
in developing the Asutosh Museum of Indian art at the University of Calcutta under the inspiration of Dr. 
D.R. Bhanderkar and Dr. Shyma Prasad Mukherjee brought some significant changes in the career of 
Prof. Ganguli. Both Prof. Deva Prasad Ghosh and his able lieutenant Professor Ganguli were strongly 
influenced by the ideals of Gurusaday Dutt, I.C.S., the champion of folk art and culture. Dutt played a 
pioneering role in collecting folk art and craft objects from distant rural parts of Bengal bringing these to 
the notice of urban intellectuals. Like Dutt, Professor Ganguli was equally concerned about the gradual 
decline of the village arts and crafts in the face of modern technology and industry. Professor Ganguli 
along with some enthusiastic collegues and students amassed huge number of art and craft objects for 
the Asutosh Museum that still constitute the proud possession of this University museum. His interest 
was not only confined in collecting folk art and craft objects. Under the influence and guidence of Prof. 
Deva Prasad Ghosh, a band of young and energetic researchers including Prof. Ganguli undertook 
extensive explorations at various archaeological sites in Bengal that includs Bangarh, Nanoor, Mahisadal, 
Tamluk, Baheri, Atghora, Harinaryarpur, Chandraketugarh, Rangamati etc. with the aim of enriching 
the growing collection of the Asutosh Museum. He himself participated in the excavations at Bangarh, 
Nanoor and Chandraketugarh. 


Incidentally it may be pointed out here that he received his initial training under Sir Motimer Wheeler 
at the Taxila School of Archaeology in 1945 although he did not complete the course. 


He never got himself confined within the folds of any particular subject. His interest varied on 
divergent disciplines and themes ranging from hierarchical art to simple folk art and crafts. In the latter 
field, he left positive impact. The diverse fields where he left his permanent imprints included ancient 
jewellaries and ornaments; medieval paintings; neo-Bengal artists; textiles; temple architecture; regional 
history; museology and conservation of cultural properties. 


He bagan his career as a Guide Lecturer at the Asutosh Museum of Indian Art in 1941 and four years 
later he became a Lecturer in the Department of Ancient Indian History and Culture, Calcutta University. 
He was a guiding force and mentor to many museum personnel and art collectors. Many of them under 
his active influence dedicated themselves towards collecting and investigation into art, archaeology, 
crafts of Bengal from remote areas. Prominent among them are Late Manik Lal Singha of Vishnupur, 
Late Amal Ganguly and Late Tarapada Santra of Bagnan, Late Sadhansu Kumar Roy, Late Paresh Chandra 
Dasgupta, Late Gitika Guha, Mrinal Kanti Pal of the Crafts Museum, New Delhi and Chittarangan 
Dasgupta of Vishnupur. 


As a Reader in the Department of Ancient Indian History and Culture, he acted as the Head of the 
Department of Museology and was also the Officer-In-Charge of the Asutosh Museum of Indian Art 
between 1968 and 1973. He became the Head of the Department and the Director of the Centre of 
Advanced Study in the Department of Ancient Indian History and Culture in 1973 and later became the 
Rani Bageswari Professor of Indian Art. This prestigious post was held earlier by Abanindranath, Saheed 
Suhrawardy, Nihar Ranjan Ray. He showed his ingenuity and farsightedness as an organizer by helping 
to form the Museum Association of West Bengal in 1962. He served as the Honarary Director, Indian 
Society for Oriental Art between 1959 and 1963 and was also the editor of the Journal of the Oriental 
Society for Indian Art. He was the Secretary of the Historical and Archaeological Section of the Asiatic 
Society, Kolkata and later became the Vice-President of the Asiatic Society, Kolkata. He served as a 
member of the Board of Trustees, Indian Museum, Kolkata. In 1997, he was awarded honorary D. Lit. 
Degree by the Rabindra Bharati University, Kolkata. 


Professor Ganguly visited United States of America in 1957 and Poland in 1968 as an exchange 
Professor. | 


He was an affectionate teacher, good orator, efficient guide and supervisor and above all a real 
humanist. His daughter Sm. Tulsimanjuri Ganguly has kept the mantle of his father burning. She has got 
Masters Degrees in both Archaeology and Museology from the University of Calcutta. She is serving at 
present as the Assistant Curator, Rabindra Bharati University Museum, Kolkata. 


Besides contributing reaserch papers on various aspects of Indian art history, folk art and crafts in 
many journals of repute, his major publications include "Designs in Traditional Arts of Bengal", 1963, 
"Some Aspects of Sun Worship", 1965, "Cultural History of Rajasthan", 1983, "Art of Asoka" (Reprinted 
from the Journal of the Department of Letters (New Series), VOL-IL 1959. "Howrah in Perspective : 
Tradition and Culture", 1983 and a few others. 


ভারতীয় শিল্প পরম্পরা 
৩ 
শিল্পী চিন্তামনি কর ও তার শিল্প চেতনা 





অধ্যাপক শচীস্দ্ৰনাথ ভঠটোচাধা 


ভারতীয় শিল্পের প্রবাহমান ধারায় মূলমন্ত্ৰ হচ্ছে ‘নালমতিবিত্তরেন’। অতি বিন্তরে যে অপ্রাপ্ত রসসাগর থাকে, তা 
কিন্ত নয়! অমৃত হয় এক বিন্দু, কিন্তু তৃপ্ত করে অফুরন্ত। ভারতীয় শিল্পধারার মধ্যে আবার যে ‘লোষ্ট্র’ যার নাম প্রথা যা 
আমাদের কল্পলোকে, শিল্পলোকে বিরাজ করে অনষ্তকালে সঞ্চিত ধনের মতো - কিছুটা অবশ্য মোহ। এই ভারতীয় 
শিল্পের যাত্রা পথে চিরাগত প্রথার অনুসরণপ্রিয়তা কাটিয়ে যাবার শিল্পশান্ত্র বৈদিক খাষিরা আমাদের দিয়েছেন - 
মানুষের নির্মিত হস্টী, কাংস, বস্ত্ৰ, হিরণ্য, অশ্বতরীযুক্ত রথ ইত্যাদি - এতো শুধু প্রতিকৃতি মাত্র - শিল্পীর শিল্প কোথায়? 
সকল শিল্পই তার অধিকারে আসে, শিল্প আত্মার সংস্কার সাধন করে। এই যে শিল্প - শিল্পসাধনা এমন যে শিল্পশাস্ত্ৰ 
তাতেই জমান নিজের আত্মাকে AHH, গতিময় করে তোলে এবং যে এর মাধ্যমে আমরা সংস্কৃতিমনক হয়ে 
উঠি। এতে প্রাণের সঙ্গে বাক্যকে, চোখের সঙ্গে মনকে, শ্রোত্রের সঙ্গে আত্মাকে মিলিত করে। ভারতবর্ষের প্রাণীর 
জ্ঞানভাণ্ডার, শিল্পভাণ্ডার অতুল এশৃর্যে ভারতীয় শিল্পের প্রাণভাণ্ডার | সুর্যের কণা দিয়ে গড়া সূর্য্য-মন্দির (কোনার্ক) 
প্রেমের হ্বপন দিয়ে গড়া তাজমহল - এতো সবই দাড়িয়ে আছে বুক উঁচু করে ভারতবর্ষে | শিল্পরসিকরা বলেন শিল্প হল 
“অনন্যপরতন্ত্রা”। শিল্প সাধনা যে করে, দেশের কি বিদেশের প্রাচীন ও বর্তমান সব শিল্পের ভোগ ঘটে তার কপালে! 
জাপানের শ্রীমৎ ওকাকুরা শেষবার এদেশে এলেন - শঙ্কট রোগে ভগ্নশরীর নিয়ে কিন্তু শিল্পচর্চায় তার বিরাম নেই। 
ভারতবর্ষের শিল্পসন্ধানে দুর প্রবাস থেকে নিজের ঘরের মৃত্যুশষ্যায় আশ্রয় নেবার আগে একবার দেখবেন জগন্নাথের 
মন্দিরের শিল্পকার্য এই তার শেষ ইচ্ছা। আর সেই সূর্য মন্দির যার প্রতিটি পাথর শিল্পীর মনের আনন্দ আর আলো 
পেয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে সেটাও কি একবার দেখবো না? জাপানের শিল্পী প্ৰত্যক্ষ করলেন ভারতের শিল্পীর হাতে 
গড়া শিল্পমন্দির - শিল্পভাগার - দেবমন্দির, বৈকুণ্ঠ, আনন্দবাজার, মায় দেবতাকে! তার বিদায়ের দিনের শেষ কথা 
- ধন্য হলেম আনন্দের অবধি পেলেম - এইবার পরপারে সুখে যাত্রা করি। এইখানেই কি আমরা ভারতীয় শিল্পধারা 
নিয়ে গর্ব করতে পারিনা? আবার সংরক্ষণের দীনতা, উদাসীনতায় হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের শিল্পধারার প্রবাহমনতা। 
কি হচ্ছে, অবনীন্দ্রনাথ বলছ, এ জগন্নাথের মাসির বাড়ির জীর্ণ সংস্কার করতে হবে, একটা কমিটি করে খানিকটা 
টাকা তোলা হয়েছে, এসটিমেট বক্তৃতা ইত্যাদি ঠিক হয়েছে - অনেক কালের পুরনো বনগাঁবাসী মাসির ঘরের বেশ 
কারুকার্য্য করা পাথরের বড় বারান্ডা, কাল যেটাতে বেশ একটুখানি চমৎকার গাঢ় বর্ণের প্রলেপ দিয়েছে, আর যার 
নানা ফাটলের শৃণ্যতাগুলো মনোরম হয়ে উঠেছে বনলতার সবুজে আর সোনায়, সেই পুরনোটাকে আরো পুরোনো 
- আরো মনোরম হতে না দিয়ে তাড়াতাড়ি সেটার এবং সেই সঙ্গে মন্দিরের মধ্যেকার কতকালের লেখা শৃঙ্খলতার 
পাড়, হংস মিথুনের ছবি ইত্যাদি নানা আল্পনা নক্সাখোদকারী কারিগরি দেওয়াল হতে কড়ি বরগার যত দাগ ও আঁটা 
ছিল সবগুলোর একসঙ্গে গঙ্গাযাত্রা করা। গুপ্তচরের মুখে সংবাদ পেলেম - মন্দির সংস্কার হচ্ছে, মাসির বাড়িতে 
প্রাচীন মূর্তির শিলাবৃষ্টি হয়ে গেছে, হরির লুটের বাতাসার মতো যত পার কুড়িয়ে নিলেই হয়। সন্ধ্যার অন্ধকারে চুপি- 
চুপি সেখানে গিয়ে দেখি একটা যেন ভূমিকম্প হয়ে গেছে, prota সিংহি উল্টে পড়েছে ভুঁয়ে, পাতালের মধ্যে যে 
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ভিত শিকড় গেড়ে দাঁড়িয়ে ছিল এতকাল, সে শুয়ে পড়েছে মাটির উপরে, সব ওলট-পালট তছনছ । কেমন একটা 
ত্রাস উপস্থিত হল। চরকে শুধালেম - এই সব পাথরের কাজ ঝেড়ে ঝুঁড়ে পরিষ্কার করে যেমন ছিল তেমনি করে তুলে 
দেওয়া হবে তো সংস্কারের সময়? চরের কথা বুঝলেম এই সব জগদ্দল পাথর ওঠায় যেখানকার সেখানে - এমন 
লোক নেই। বুঝলেম সংস্কার নয় সৎকার! এসব কাণ্ডতো ঘটেই চলেছে প্রতিনিয়ত - হারিয়ে যাচ্ছে মানুষের সৃষ্টি, 
মননশীলতার প্রতিচ্ছবি, শিল্প বিকাশের ইতিহাস আবার সাথে সাথে ছবি পাথর মাটি দিয়ে শিল্প সৃষ্টি হচ্ছে আসছে 
শিল্প শিল্পরূগ, যেমন বায়ু, ধার রূপ একেবারেই নেই ধ্বনি আছে, পদ নেই কিন্তু পদক্ষেপনের চিহ্ন - যিনি রেখে যান, 
অঙ্গ যার দেখিনা বিস্ত স্পর্শ করেন যিনি শীতল বা উষ্ণ, এই বামুকে রূপ দিয়ে নিরগপিত করাই ভারতীয় শিল্পের 
প্রবাহমান ধারা। রাফেল - প্রমুখ পুরনো ইতালীয় শিল্পীরা ছবিতে বায়ু বহিছে দেখাতে হলে আগে-আগে ছবির 
আকাশপটে গো্টাকতক গালফুলো ছেলে ফুঁ দিয়ে ঝাটার মতো খানিক ঝড় কি দক্ষিণ হাওয়া বহিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু 
বায়ুর রূপ এভাবে দেওয়া কতটা সমীচিন তা ভেবে দেখা দরকার। ভারত শিল্পে বায়ু দেবতার মূৰ্তি - তাও আমাদের 
ইন্দ্র, চন্দ্ৰ, বরুণের মত নয় ছেলে মানুষি পুতুলমাত্র। ভাবনার তারতম্য লেই। দেবমুর্তিগুলি তেত্রিশ কোটি হলেও 
একই ছাচে একই ভঙ্গিতে গড়া, তারতম্য হল বাহন মুদ্রা ইত্যাদির। একই বিষ্ণু যখন গরুড়ের উপরে তখন হলেন 
বিষ্ণু, সাতটা ঘোড়া জুড়ে দিয়ে হলেই সূর্য! আবার একই দেবীমুর্তি, মকরে চড়া হলেই তিনি গঙ্গা, কচ্ছপে বসে হলেন 
যমুনা ! ভারতীয় শিল্পে ভাবনাগত তারতম্য অনেক ক্ষেত্রেই কি তাহলে প্রবাহমানতা হারিয়ে অচলতা দেখা যায়? 
ভারতীয় শিল্পে এই দোদুল্যমনস্ততা কাটিয়ে শব্দ, বাক্য, রূপ-রস, কলার মাধ্যমে সৌন্দর্যের সন্ধান করেছেন শিল্পীরা 
দেহতত্তের, অন্তর বাহিরের, মত ও মন্ত্রের, শিল্প রসের, সুন্দর ও অসুন্দরেরর রূপ অথবা অরূপের, স্মৃতি ও শক্তির, 
রূপের মান পরিমানের ভাবের, লাবন্যের, সাদৃশ্যের, বর্ণিকাভঙ্গমের - ভারতীয় শিল্পের ধারা আজও এই সব আঙ্গিকে 
নিয়েই পরীক্ষা নিরীক্ষায় ব্রতী | অবনীন্দ্রনাথ এক সময়ে স্বদেশীয় শৈলী খোঁজার গরজে হ্যাভেল, কুমার স্বামী সহমর্মিতায় 
অজন্তীয়, রাজপুত মুঘল এই সব WIS HA চর্চা ও ধারা আনলেন। রবীন্দ্রনাথ তার গান, ও সাহিত্যের মাধ্যমে যে 
বিশ্বভুবন আমাদের সামনে তুলে ধরে ছিলেন কবি তার পড়ন্তবেলায় ছবির ভুবন নিয়ে এলেন ভাবের ভাষা.থেকে 
wala ভাষায় যেমন তিনি বললেন ‘‘জগৎটা আকারের মহাযাত্রা - আমার কলমেও আসতে চায় .....1*’ রুদ্রের 
দক্ষিণ মুখ তবে নয় আর, কিংবা হ্বয়ম্প্রভ রুদ্রেরই সেই মুখ | ছবির কাছে আত্মসমর্পন করলেন পুরোপুরি | কবি এক 
পত্রে লিখছেন। আর আছে আমার ছবি। কোথা থেকে দেখা দিতে এসেছে এই শেষবেলায় যখন রোদ্দুর পড়ে এল .... 
“আঙ্গিকের আপাত পড়নের আভাস থেকে এক ধরনের অনন্য আঙ্গিকের আবিষ্কারে। পাণ্ডুলিপি কাটাকুটির ছন্ 
' দাময় অলংকরণ ও নকৃশা থেকে বিভ্ৰম ও বাস্তবের সীমানা মধ্যবর্তী চেতন-অচেতন-অনেকাংশে অবচেতন গোধুলির 
রেখা রঙের ক্ষিপ্ৰ প্রক্ষেপন ও বিন্যাস, অবোধ, আদিম সারল্য থেকে জটিলতার অতল আহবানে হারিয়ে গেছেন 
তিনি। কবি নিজেই বলছেন ““দৈবক্রমে কোন অজ্ঞাতকুলশীল চেহারা” তার শিল্পে আমরা দেখতে পাই উদ্ভিদ, 
অজানা বৃক্ষ, কুসুমলতা, এল জীব, পাখি are পুরানিক ও অদ্ভুত দর্শন, কিনাকার জলচল, বৃহদাকার খেচর, ডানা, 
প্রাচীন পাখির oe, চেনা অচেনার কল্পলোক থেকে চিত্রিত হল ভুধর, নিসর্গ, প্রবাহ, নদী, এল পট, নৃত্য পটিয়সী 
মুখোস, মানুষ কারও ঠোটের রেখায় বিদ্রুপ, কৌতুক, Ty আবেগ চাপা ব্যঞ্জনা, কোথাও মাথা মুখের গড়ানে ভরাট 
ভাঙ্কৰ্য পুরুষ, কোমল শান্ত অবগুন্ঠিত নারী। আবার সৃষ্টি করেছেন আত্মপ্রতিকৃতি - অন্তরমুখী ভান্তরতা অন্তদৃষ্টির 
প্রাখর্যে, খোসমেজাজে, তন্ময় অসামান্য! আমি পৃথিবীর কবি যেথা তার যত ওঠে ধ্বনি ““যুদ্ধ লাগল স্পেনে। 
ফ্যাসিস্টরা যখন রিপাবলিক্যান স্পেনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে বা জাপান আক্রমণ করছে চীন, কবি জীবনের 
শেষবেলায় দাড়িয়ে যে শিল্পরচনা করেছেন তা যে সভ্যের ada লোভই, তার অহির জটিল চিত্রপটের অনিবার্য 
পটভূমি - এতো মনে হতেই পারে। তার শিল্পে বাধা ধরা রাস্তার সন্ধান মেলেনা। কলমের আঁচড়ে, রঙে ডোবানো 
ন্যাকড়ার ছেপে, আঙুলের ঘষায়, ফুলের রস, নিবের উল্টো দিক, টিউব রঙ, প্যাস্টেল, এচিং ইত্যাদি ব্যবহার করে 
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শিল্প সৃষ্টি করেছেন। তার ছবিতে তিনি পুরনো প্রথার সঙ্গে আপস না করে দুঃসাহসী আবিষ্কারে ব্রতী হয়েছিলেন। 
তার চিত্রকলা দেশি নয় আর্তদেশি | যামিনী রায় কবির এই বৈপরীত্য ধরতে পেরেছিলেন, তাই তিনি একসময় বলছেন 
আমার মতে গত YOU বছর ধরে রাজপুত আমল থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের দেশের ছবিতে যে অভাব বেড়ে 
চলছিল রবীন্দ্রনাথ সেই অভাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে চান, আর এ সম্পর্কে শুধু বলে নিতে চান “আমার মধ্যে 
সৃষ্টিমুখী যতগুলি উদ্যম আছে তার প্রত্যেকটিকেই স্বীকার করতে আমি বাধ্য’’। 


ভারতীয় শিল্পধারার ধারক গতিশীল লোকশিল্প ৷ লোকশিল্প সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন নন্দলাল! কিভাবে 
লোকচরিত্রের এই পরম্পরার ধারাবাহিকতা বজায় থাকে তাতে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা চলতে থাকে। অবনীন্দ্রনাথ 
একসময় নম্দলালকে বলেন - “কালীঘাটের পট কিছু কর তোমরা। অর্থাৎ বিষয় হবে নতুন কিন্তু টেকনিক হবে 
পুরাতন। কথাটি তৎকালীন সমাজে বিশেষ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ এই সময় সাহেবী Hat ওলিওগ্রাফের ভিড়ে যখন কলা সরস্বতীর 
ত্রাহি রব সেই সময় অবনীন্দ্রনাথ শ্রেহের শিষ্যকে উপদেশ দেন যাতে লোকে ছবি নেয়, লক্ষ্য রাখবে সেটিকে! লোকায়ত 
শিল্প কখনও কোনও একজনের দ্বারা সৃষ্ট নয়, তা পরম্পরাগত। আমরা যামিনী রায়ের ছবিতে যেখানে কালীঘাটের 
ছবির বিষয়, বর্ণ, বিন্যাস এমনকি তুলির আঁচড় পর্যন্ত গুনে গুনে লাগানো (বালক কৃষ্ণ ও যশোদার দুগ্ধ-দোহন), 
সেখানেও কালীঘাটের পট ও তার ছবির মেজাজের ফারাক জমিন আসমান। যামিনী রায়ের ছবিতে লোকচিত্রের 
স্বাভাবিক - উষ্ণ স্বতঃস্ফুৰ্তির অভাব হয়ত আছে-হয়ত নেই তবে এটি শ্বীকার করে নেওয়া ভালো ভারতীয় শিল্পের 
পরবর্তী প্রজন্মের উপর এর যথেষ্ট প্রভাব পড়েছিল। কাকড়ামুখে বিড়াল, হরিণ বা কেবল দ্রুত রেখায় মেয়ের ছবি 
এক অত্যাশ্র্য সরল ও সহজ অথচ বলিষ্ট অভিব্যক্তিতে পূৰ্ণ ভারতীয় শিল্প সম্পর্কে এই আলোচনা ভারতীয় শিল্পের 
যে বিরাট রত্বভাণ্ডার এটি তার কয়েকটি কণা মাত্র । 


উনিশ শতকে ভারতবর্ষ তথা বাংলায় রিভাইভাল প্রসঙ্গে পক্ষে ও বিপক্ষে নানা মতামত প্রকাশ পেলেও ভারতীয় 
শিল্পকলা, শিল্প সাহিত্যে এসময়ে যে এক নতুন চেতনা দেখা দিয়েছিল - একথা সকলেই স্বীকার করবেন। শিল্পকলায় 
পশ্চিমী প্রীতি প্রকরণ অপেক্ষা দেশীয় লোকায়ত শিল্পের প্রতি মুখ ফেরানো - শিল্পক্ষেত্রে এই আত্ম-উপলন্ধি ভারতীয় 
শিল্পধারার পরম্পরার একটি ধনাত্মক দিক। সমস্ত রাজনৈতিক ও সামাজিক টানাপোড়েন উপেক্ষা করে ভারতীয় 
শিল্পের পরম্পরা রক্ষায় বিশেষ ভুমিকা পালন করেন ঠাকুর বাড়ী। যদিও ভারতীয় শিল্পধারার মধ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে 
পশ্চিমী রীতি প্রকরণের একটি মেলবন্ধন ঘটে পরবর্তীকালে । শিল্পী চিন্তামণি তার শিল্পকলায় এই মেলবন্ধন সার্থক 
ভাবে ঘটিয়েও ভারতীয় শিল্পধারাকে আরো গতিশীল করেছেন। এই শিল্পী, শিল্পসমালোচক, শিল্প সংগ্ৰাহক, Pres 
সংরক্ষণ বিশারদ, সংগ্রহশালার জনক চিন্তামনী করের শিল্পী জীবন ভারতীয় শিল্পপরম্পরায় একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ 
হ’ল শিল্পীর শিল্প সৃষ্টি। 


চিন্তামনি কর জন্মগ্ৰহণ করেন মেদিনীপুর জেলার খড়গপুর-এ ১৯১৫ সালে। প্রাক্তন অধ্যক্ষ সরকারী চারু ও 
কারুকলা মহাবিদ্যালয়, কীপার আর্ট গ্যালারী ভারতীয় যাদুঘর | চিত্রাঙ্গণ ও ভাক্কর্য্য শিল্পে শিক্ষা লাভ করেন Indian 
Society of Oriental Art School কলকাতা, ১৯৩১ | ভাস্কৰ্য্য শিল্পে শিক্ষালাভ করেন L ‘Academie de la Grande 
Chaumiere & Atelier Victor Giovanelli, প্যারিস ১৯৩৮ - ৩৯, Art conservation এ শিক্ষালাভ করেন 
Conservation Laboratory of Musee de Lourve, প্যারিস এবং Institute Royal du Patrimoine Artistique 
Buussels, ১৯৬০-৬১ | 


শিল্পীর শিল্পসদ্ভারের একক প্রদর্শনী করেন দিল্লীতে ১৯৪৪, ৪৫, ৫৪, ৬৫, ৭০, ৭১ - কলিকাতা ১৯৭৫ | বিদেশে 
একক প্রদর্শনী করেন - প্যারিস ১৯৩৮-৫০। লন্ডনে ১৯৪৬ - ৫০, ৫২, রুমানিয়া ১৯৬৯। শিল্পীর শিল্পসৃষ্টি বিভিন্ন 
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সংগ্ৰহশালায় সংরক্ষিত আছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল National Gallery of Modern Art, Chandigarh Museum, 
Parliament House, New Delhi, Central Museum - Lahore, Hermitage Museum, Leningrad; Lidice 
Museum, Czechoslavakia, শিল্পীর প্ৰকাশিত বইগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ’ল Art include pharri silpi o samay, 
Calcutta 1940; Samidhya Calcutta 1959, 72; Classical Indian Sculpture, Alec Tiranti, London, 1951; 
Indian Metal Sculpture, Alec, Tiranti, London 1952, Guide Book of Art Section, Indian Museum, Calcutta, 
1958. 


কোথায় পাবো তারে : 


তখনও তেমন শীতের আমেজ আসেনি | একদিন সকালে দেখা করার অনুমতি চাইলাম ভারতীয় শিল্প পরম্পরা 
নিয়ে কিছু জানার আশায় | ““আমার শরীরটাতো তেমন ভালো নেই, আর কি বা আমার কাছে জানবে | এসো তবে 
১০ মিনিটের বেশী সময় দেবনা”* স্মৃতিচারণ করতে করতে বলতে শুরু করলেন - 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরাজয় এবং ভার্সাই সন্ধির শর্তগুলিকে জার্মানির মানুষ মানসিকভাবে মেনে নিতে পারেনি। 
১৯১৯ সাল - প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান হ’লে ২৮ শে জুন জার্মানির সংগে ভার্সহিয়ে সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়৷ জার্মানির 
উপর যুদ্ধ সৃষ্টির অপরাধে চাপানো হয় ৬৬০ কোটি পাউন্ড ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব! জামনির প্রজাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় 
প্রথম রাষ্ট্রপতি হলেন ফেডারিক Rate | এই প্রজাতন্ত্র সরকারের বিরুদ্ধে নানান ষড়যন্ত্র শুরু হতে থাকলো। ওদিকে 
আডলফ্‌ হিটলারের নেতৃত্বে গড়ে উঠলো ন্যাশনাল সোশালিষ্ট পার্টি বা নাৎসি দল 1১৯২৩ সালে জেনারেল 
লুতেনডকের সাহায্যে শাসন ক্ষমতা দখল করতে গেলে কারারুদ্ধ হলেন। ১৯২৫ সালে হিন্ডেসবুর্গ জার্মানির রাষ্ট্রপতি ' 
হলেন। ১৯৩৩ সালে একরকম বাধ্য হয়েই হিটলারকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন। হিন্ডেনবুর্গের মৃত্যুর পর একাধারে 
প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত হলেন হিটলার, তারপর শুরু হয় একত্রে ইহুদি ও কমিউনিষ্ট নিধন যোগ্য। 
হিটলারের আগ্ৰাসি মনোভাবের জন্য ১৯৩৬ সালে ভার্সহি সন্ধির সমস্তরকম চুক্তি ভঙ্গ করে রাইস অঞ্চল দখল করেন 
এবং জাপানের সাথে কমিউনিষ্ট বিরোধী চুক্তিও স্বাক্ষর করেন। ইটালিও এর সাথে যোগ দিল। ফ্রান্স ও ইংলন্ডের 
দৌত প্রচেষ্টায় হিটলারকে রুখতে পারলেন না। উপরন্ত্র মিউনিক চুক্তি ভঙ্গ করে সমগ্ৰ চেকেশ্মেভাকিয়াকেই নিজের 
দখলে আনলেন। এরপর হিটলার পোল্যান্ডের বেশ কিছু অঞ্চলে দখলের দাবী করেন - পোল্যান্ড সরাসরি প্রত্যাখ্যান 
করলে ১৯৩৯ সালের oat সেপ্টেম্বর হিটলার পোল্যান্ড আক্রমণ করেন - এরপরই ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড এই অন্যায়কে 
প্রশ্রয় না দিয়ে ওরা সেপ্টেম্বর জার্মানি আক্রমণ করেন। শুরু হয়ে গেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ | প্রায় দীর্ঘ সাত বছর ধরে চলে 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। স্টালিন ও হিটলারের সংগে চুক্তি হওয়ার পরেও হিটলার ১৯৪১ সালে চুক্তি ভঙ্গ করে রাশিয়া 
আক্রমণ করে। অবশ্য শুরুতে জার্মানি জয়ী হলেও স্টালিনগ্রাদের যুদ্ধে জার্মান পরাজিত হয়। ওদিকে ইংল্যান্ডে 
১৯৪৩ সালে ইতালি আক্রমণ করে এবং আমেরিকা ও জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে! এরপর বার্লিনে নাৎসি 
বাহিনী আত্মসমর্পন করে এবং ১৯৪৫ সালের আগষ্ট মাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান হ’ল। 


এবার একটু থামলেন একটানা বলতে বলতে, মাঝে মধ্যেই অবশ্য থামেন তার চিরাচরিত অভ্যাস 1 “ আজকাল 
আর তেমন মনে রাখতে পারিনা” বললেন - হাসলেন, আবার দীপ্ত চোখ দুটি উপর দিকে তুলে তাকালেন - দৃষ্টি 
যেন কোন সুদৃঢ় প্রসারি - কেন বললাম জানো যুগে যুগে এই ভাবে নানা ঘাত প্রতিঘাতে সব ধ্বংস হয়ে ধুয়ে মুছে 
যাচ্ছে - যায় মানব সভ্যতার ইতিহাস! আমি দেখেছি, শুনেছি, পড়েছি - সেই ১৯৩৮ সালে। সামান্য ১০ পাউন্ড 
সম্বল করে মালবাহী জাহাজে পাড়ী দিলেম সুদূর ইউরোপ তখন থেকেই দেখে এসেছি, অবশ্য ১৯৩৯ সালে দেশে 
একবার ফিরে এসেছিলাম আবার ১৯৪৬ সালে এপ্রিল মাসে ফিরে যাই বিলেতে। কিন্তু এরা আবার সোজা হয়ে 


দাড়ায় - দাড়াতে থাকে, দীৰ্ঘ ইতিহাস কয়েকটি শব্দে কেবলমাত্ৰ কয়েক মুহূর্তে বলে গেলাম - আর বাড়তি 
সমস্ত দেশগুলি এই শতাব্দীর শেষে এসে বিশ্বের দরজায় করাঘাত করে জানিয়ে দিচ্ছে - ধ্বংস বা লয় নয় চাই 
সংরক্ষণ । যুদ্ধ নয় শান্তি ও সভ্যতার বিকাশ। সমস্ত লন্ডন শহরটাকে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে ভগ্নস্তুপে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল, 
সেই যুদ্ধে, তার উপর নিদারুণ অর্থসঙ্কট। ঠিক সেই সময় এসে পড়লাম সেই ভয়াল ধ্বংসম্ভুপের এবং তীব্র অর্থসংকটের 
মধ্যে। হঠাৎ মুখটা লাল হয়ে গেল - কপালের রেখাগুলি আরোও স্পষ্ট হয়ে এলো - আবার থামলেন, দৃষ্টি স্থির 
শুভ্রকেশগুলি উড়ছে! স্মৃতির অতল গহুরে তলিয়ে যাচ্ছেন - যেন কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছেন? “মাটির টানে নতুন কিছু 
করার তীব্র বাসনায়, অনেকের সহচার্যে এসেও কেবল কিছু অর্থ উপার্জন করেই শান্ত থাকতে পারলাম না। আরও 
জানার বাসনায় চলে এলাম 1, 


তখন সব কিছু রেশন ব্যবহার অন্তর্গত। পাউরুটি, মাংস, শাকসবজি, ডিম এ সবই লাইন দিয়ে নিতে হোত। 
ফিরে এলেন বাস্তবে - “শুধু তাই নয়, নিয়ম করে দেওয়া হোল - শতকরা তিরিশ শতাংশ উপার্জিত অর্থ সরকারের 
কাছে দিতে হবে জাতি, ধর্ম, দেশী, বিদেশী নির্বিচারে । এই দেশকে দাড় করাতে হবে - আবার ফিরিয়ে আনতে হবে 
- এই সভ্যতাকে শিল্পকে গড়তে হবে নতুন করে - কেবল গড়া নয় - সব কিছুকেই মুছে ফেলে নতুন করে নয় - নতুন 
তো হবেই - কিন্তু পুরোনো এতিহ্যকে বজায় রেখে - সম্ভব করে তুলতে হবে - ঠিক যে রকম ছিল - পাশে গড়ে উঠুক 
নতুন - সভ্যতা, নতুন যুগ! শুরু হোল - আগে কিভাবে সংরক্ষণ করা যায় - তারপর সংযোজন! আমারহ চোখের 
সামনে দেখতে পেলাম কি ভয়ঙ্কর ধবংসম্তুপের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো - মায়াময় অপরূপ অপূর্ব নগর। কেবল 
বাহির নয়, অন্দরমহলেও, এমনকি সকল বস্তু সমভারও যথোপযুক্ত ভাবে যতদুর সম্ভব সংরক্ষণ করা যায় - তারই 
নিরলস প্রয়াস** বলতে বলতে উজ্জ্বল মুখমন্ডল হঠাৎ যেন মলিন হয়ে এলো, স্যার এবার থামলেন । আবার মৃদু হেসে 
বললেন - “পরাধীন দেশের লোক - আবার যাদের পরাধীন তাদের এখানেই ছুটে আসা, বলতে লজ্জা হচ্ছে না - 
এক অদ্ভূত উত্তেজনা অনুভব করছি, জানার এক অদম্য ইচ্ছা আমাকে সমস্ত সময় আচ্ছন্ন করে রেখেছিল - দেশে 
তখন স্বাধীনতার উত্তাল উন্মাদনা | আমার মন কিন্তু আকাঙ্খা মুক্ত নয় - সেই আগুনে আমিও ঝাপ দিয়েছিলাম! 
নিত্য কুচকাওয়াজ, জাতীয় সঙ্গীতপাঠ, দেশাত্মক সঙ্গীতপাঠ, স্বরাজের সবই করেছি - নেতাজী সুভাষের সান্লিধ্যেও 
এসেছি। তার গঠিত Bengal Provincial Group Volunteer হয়ে! বিলেতি কাপড়ও পুড়িয়েছি। রিমলেগ চশমার 
ফাক দিয়ে দেখতে পেলাম দুটি চোখ যেন ছল্‌ ছল্‌ করছে।”” স্যার আপনি কখনো গ্রেপ্তার হয়েছেন?” “হ্যা, কঠোর 
বেদনাময় কণ্ঠস্বর বেঙ্গল প্রভিনশিয়াল গ্র্প-এর সদস্য ছিলাম। পিকেটিং, মিছিল এমনকি বিলেতি কাপড়ের Tits 
পুড়িয়েছি। ১৫ দিন জেলে বন্দী ছিলাম স্বাধীনতার সামান্যতম আভাস পেয়েছিলাম। এত বন্দী ছিল যে ওরা রাখতে 


পারলো না - ছেড়ে দিল । ফিরে এলাম”* কলকাতায় ১৯৫৬ সালে Government College of Arts & Crafts-4 
অধ্যক্ষের পদ নিয়ে - ফিরে এলাম দেশে - অনেকেই মানা করেছিলেন - এমনকি আমার প্রিয়তম বন্ধু হেনরি ya 
বলেছিলেন - Your country is big but your nation is very small, you will get nothing to do there..., চমকে 


উঠেছিলাম। কেবল VISTA বলেছিলাম, না, হেনরী, না, আমার দেশও বড় জাতিও বড়। নানা ভাষা, নানা জাতি...’’ 
বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান’’। স্যার আরও বাস্তবে ফিরে গেলেন! “১৯৪৭ সালে আমার মাতৃভূমি যখন স্বাধীন 
হ’ল সেই সময় হেনরীর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ - কটেজে থাকতেন - দেহ মন প্রাণ দিয়ে একটার পর একটা মুর্তি 
গড়ে চলতেন। আমরাও সামনে সামনে চলার চেষ্টা করতাম। শুধু ছবি আঁকা নয়, মুর্তি গড়া নয়, এর রহস্য জানা, 
ইতিহাস জানা, পূর্ণরূপে তাকে সংরক্ষিত করা, নানা গবেষণামূলক কাজে তালে তালে চলেছি, জেনেছি, শিখেছি 
শিখিয়েছি ’’ সৃষ্টির রহস্যে পূর্ণ আত্মাহুতি। হেনরী আর আমি, কিন্তু নিদারুণ প্রতিদদ্দ্বীতায় আমার দেশের সভ্যতাকেও 
লোক চক্ষুর অস্তরাল থেকে তুলে ধরেছি - চেষ্ঠা করেছি - আমার সভ্যতাও আমার মধ্যে ফুটে উঠুক, তোমার দেশের 


চিন্তাধারা এত প্ৰগতিশীল ছিল। কথা শুনবে ‘‘স্যার সটান মেরুদণ্ড সোজা করে উঠে বসলেন’: সেই মূৰ্তি আমার 
দেশে প্রদর্শনের সময় সমালোচকরা বললেন - পাশ্চাত্য নৃতাকলার এক অপূর্ব নিদর্শন। অবশ্য তারও সমালোচনা 
হয়েছে - পরে পরে মানুষই জানতে পেরেছে - আসল রহস্য। “বার বার কিরে এসেছে তাকে দেখতে, জানতে? | 
কথা প্রসঙ্গে বলতে পারি আজও আমরা অনেক রহস্যের অন্তরালে, আমাদের সভ্যতার বিকাশ আজকের নয় পাচ 
সহস্ৰ বৎসরের পুরাতন তো বটেই। ১৯২৩ সালে রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় তো Sta মহোঞ্জদাড়োর নিদর্শনগুলি 
আবিষ্কার করে দুনিয়ার সামনে ভারতীয় সভ্যতার চিন্তাধারার একটা দিক দেখিয়েছেন। লণ্ডনে প্রথম সুযোগ পাই নি, 
চলে এসেছিলাম প্যারিসে । সেখানে একাদেমি দ্য লা গ্রাদের Stadi বিভাগের ছাত্র হয়েছিলাম, সেই আমার কিছু 
জানার আরম্ভ রহস্য সন্ধানে - প্রফেসর হেরিক, হিয়োভাপেশ্লি, জিমোর কাছে একটার পর একটা বিষয়ে গভীর 
আত্মনিয়োগ জানতে শুরু করলাম পাশ্চাত্যের শিল্প রহস্য, সঙ্গে তালিম। অবশ্য আমার জীবনের প্রথম শিক্ষাগুরু 
গিরিধারী মহাপাত্ৰ এবং ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজ্জুমদার মহাশয়ের নাম সবার আপ্রে বলবো, যাঁরা এই প্রেরণার মূল উত্তরাধিকারী | 
বিখ্যাত ভাঙ্কর সেবা্তিয়ার নাম আমি কোনও দিন ভুলবো না - তার কাছে আমি wah আপনি সভ্যতার প্রতীক 
প্রগতিশীল এবং ভবিষ্যৎ দ্ৰষ্টা অভিনব শিল্প সৃষ্টিহ এঁর থেকেই পাওয়া । আসলে, বৈদিকযুগের চিন্তাধারাই ভারতীয় 
শিল্প ললিতকলার আদি রূপ বলতে হবে। চোখে দেখা এবং মনে দেখা, অন্তরে দেখে ছবি আঁকা! শান্তি, করুণা ও 
প্রেমের প্রকাশ। আমার মাধ্যমেই তার প্রকাশ! সামাজিক সংস্কারের সঙ্গে মিলিয়ে সুনীতি, দুর্নীতির ভেদ টেনে আনা 
শিল্পের ক্ষেত্রে অনাবশ্যক। উপনিষদেহ তো আছে আত্মার দ্বারাই রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ ও মৈথুনের উপলব্ধি হয়! 


“যেন রূপং রসং গন্ধং শব্দান্‌ ম্পর্শাংস্চ মৈথুমান্‌ 
এতনৈব বিজানাতি কিষএ পরিশিষ্যতে। 


আমাদের অজান্তেই পশ্চিমী শেলপ-সাহিত্য বোধের বীজ আমাদের দেশে এসে গেছে। এ এক অদ্ভুত বিড়ম্বনা | 
পশ্চিমী লোকেরা প্রায়ই বলতো - আমাদের কলা বোধ নেই। কারণটা ay আর তত্ত্ব উপর ভিত্তি করেই পশ্চিমী বিপুল 
সম্ভার আমাদের অজ্ঞাতসারেই চলে গেল পশ্চিমে ।’’ অণুকরণপ্রিয় হয়ে গেলাম আমরা | অবশ্য এর মানে এই নয় যে 
পশ্চিমি সভ্যতা বলতে কিছু নেই তা নয় - সব থেকে বড় কথা হোল সভ্যতা যতই নতুন হোক না কেন তাকে ধরে 
রাখা, সুন্দরভাবে সংরক্ষণ করা, তার অহ্ত্বকে বজায় রাখা এও তো সভ্যতার এক অংশ। “পাশের ঘরে টেলিফোনের 
ঘশ্টি বেজে উঠলো 1 স্যার গেলেন। “বসো আসছি:+। স্যার ফোন ধরতে উঠলেন। টিপয়ে রাখা চায়ের কাপে মুখ 
দিয়ে ইতিহাসে মন দিলাম! খ্ৰীষ্টপূৰ্ব ৪০০ বৎসরে ইউরোপে প্লেটো, আযারিস্টটল, হোরেস, সতেরো শতকে আঠারো 
শতকে ইংলন্ডের কলেরিডজ ব্রাডলী, ইতালির রেনেদেতো ক্রোশি, রাশিয়ার তলটয়, ফ্রান্সের হেনরী বার্গসন, 
জার্মানির কাল্ট'ইম্মানুয়েল, হেগেল, Resta প্রত্যেকেই নিজ নিজ দর্শন তত্ত্বে ও মতবাদের উপর ভিত্তি করে বৃহত্তর 
মানব জীবন ও বিশ্বসৃষ্টির চরম ও পরম লক্ষ্য ও পরিণতি সম্বন্ধে ব্যক্তিগত ধারণার দ্বারা দেশ তথা সমাজকে সাহিত্য, 
শিল্প ও সংস্কৃতির মাধ্যমে সার্বিক জ্ঞান দিয়ে গেছেন, ভবিষ্যৎ বক্তা বা ভবিষ্যৎ দ্ৰষ্টা হিসেবে নিঃসন্দেহ আজকের 
সমাজের পাথেও। পশ্চিমী সভ্যতার ভাবধারা নিছকভাবে সংরক্ষণ করে উত্তর উত্তর সংযোজন, সংশোধন ও উদ্ভাবন 
করে আসছেন এঁরা | আমাদের দেশে তথা প্রাচ্যেও ৪র্থ অন্দ থেকে শুরু করে ১০ম অন্দে ভরত, দণ্ডী, বামন, ভামহ, 
pos ঠিক এই একই ভাবধারায় সৃষ্টির ক্রমবিবর্তনকে ব্যাখ্যা করে সাহিত্য, শিল্প ও সাংস্কৃতিকে ধরে রাখার দিগদর্শন 
দিয়ে গেছেন। অতীতের গাঢ় অন্ধকারে সে সকল AY অনাদৃত, অবহেলিত হয়ে আছে আজও পরবর্তী যুগেও অনেক 
মহাপুরুষ এসেছেন যুগে যুগে প্রাচ্য সভ্যতার ভাবধারার নানান সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত, রূপ ও রসসাগর সৃষ্টি করে 
গেছেন - তাও অসংরক্ষিত, জীর্ণ এবং অবলুপ্তির পথে । একজন কবি, একজন সাহিত্যিক, একজন শিল্পী যাহাই 
সৃষ্টি করেন তাহাই ভাব ০ 
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শব্দকেই উপাদানরূপে নিৰ্বাচন করেছেন, মাইকেল এঞ্জেলো, রবি ভৰ্মা, dat, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি কলাবিদগণ 
সেখানে যথাক্ৰমে মর্মর ও রাগিনীকে স্ব স্ব অনুভূতি প্রকাশের উপাদানরূপে গ্রহণ করেছেন। মাইকেল এঞ্জেলো, 
অবনীন্দ্রনাথ প্রভৃতি কালিদাস শেকম্পীয়ারেরই সমগোন্দ্রীয়। আচাৰ্য তাহার বক্রোক্তি acy স্পষ্টভাবেই কবি ও 
চিত্রকর ভাঙ্করকে সমপর্য্যায়ভুক্ত করেছেন - ভবিষ্যৎ দ্রষ্টারূপে 


“ তম্মাদেব চ কাব্য কাব্যেপকরণ কবীনাং 
চিত্র-চিক্রোপকরণ - চিত্রকরৈঃ সাম্যং প্রথমমেব প্ৰতিপাদিতম্‌। 


কবি যেমন দ্বোপলব্ধ অনুভূতি ভাষায় বর্ণনা করতে সমর্থ হয়েছেন তখনই মূর্ত হয়েছে সৃষ্টি, চিত্রকরের সৃষ্টি 
শক্তির চরম পরিপূর্ণতা তখনই, যখন তিনি অন্তরের আলেখ্য বাহ্য বর্ণ সমাবেশের দ্বারা চিত্রে রূপায়িত করতে 
পেরেছেন। ভাষ্কৰ্য্য তখনই সফল, যখন Glad তাহার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যমূর্তি পাষাণ বক্ষে প্রতিফলিত করে বিশ্বের 
দর্শক সমাজের উদ্দেশ্যে উপহার দিতে পেরেছেন - তখন ধরেছে ভবিষ্যতের বাণী সভ্যতার বাণী যা আগামী দিনের 
পথ নিদর্শন, যার সংরক্ষণ ছাড়া সভ্যতার ইতিহাস, শিল্পের ইতিহাস ধরে রাখা যায় AT I 


এখানেই আমরা পিছিয়ে আছি। আমাদের দেশে সংরক্ষণের ব্যবস্থা অতি নগন্য, তার ব্যাপকতার প্রয়োজন। 
স্যার ফিরে এলেন। 


“আমি যেন কি বলছিলাম, আজকাল আর তেমন মনে থাকে না”? - বেদনা অনুভব করলাম। নির্দিষ্ট চেয়ারে 
বসতে বসতে বললেন স্যার, “সভ্যতার নিদর্শন সংরক্ষণের কথা বলছিলেন** ও - হ্যা “আমার কথার দুঃখটা 
কোথায় জানো অস্তিত্বটাহি না’’ আঙুল তুলে সামনের পাসটারের দিকে দেখালেন - অদুরে মুর্তিটি ব্রোঞ্জে উপবিষ্ট 
শান্ত কুন্দেদুভাতি, শান্তির প্রতিক তথাগতের মুর্তিটিহ আমাদের সভ্যতা। কোন ব্যক্তি বিশেষের মুর্তি নয়। বিশ্বভুবন 
ব্যাপী মৈত্রী করুণা ও নির্বিচল শান্তিরই রূপ । হলেন বিশ্ব যা মধ্যে বিশ্বভাবের উদয়। ভাবছ রূপ হয়েছে। রূপ থেকে 
ভাব জেগে উঠে নি। আবার নটরাজের মধ্যে বিশ্বছন্দ সাকার হয়েছে। রূপ থাকলেও ভাবের গভীরে ডুবে আছে, 
আবৃত এবং সুনী Gray গতিময় | একে তো রাখতে হ’বে না হ’লে সভ্যতহি তো মুছে যাবে, দিনের পর দিন কত না 
কবি সাহিত্যিক, শিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ, একটার পর একটা জিনিস লিখেছেন, গেয়েছেন, গড়েছেন - আবহমান কাল 
থেকেই গুহার মধ্যেই বসবাস করতে করতে মানুষ চারু ও কারু শিল্পের জন্ম দিয়েছিল - আমাদের প্রাচীনতম গুহাশিল্প 
সভ্যতার মধ্যেই প্রমাণ পাওয়া গেছে। একটা মজার কথা বলি - “অবশ্য আমি কারোর সমালোচনা করছি না - 
১৯৫৯ সালে আমি আবার লণ্ডনে যাই ভিক্টোরিয়া আযান এলবাট্‌ মিউজিয়ামে গিয়ে দেখলাম , চোল রাজবংশের 
সময়কার কতকগুলি ব্রোওজমুর্তির সংরক্ষণের ব্যবস্থা চলছে এবং এখান থেকে কয়েকজন গেছেন - বেশ ভালভাবে 
করে মুর্তিগুলি পরিষ্কার করেছেন - কিন্তু খুবই লজ্জা পেয়েছিলাম, দুঃখও হয়েছিল - বর্তমান রূপ দেখে, সেগুলির 
যে সমস্ত সুহ্ম কারুকার্য্যর দ্বারা পরিবেষ্টিত তা ধুয়ে মুছে গেছে - বস্তুটি থেকে গেল, নান্দনিক জিনিসটা মুছে গেল, 
সেই সময়কালের ইতিহাস শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যে চিহ্নগুলি বহন করে আনছিল অর্থাৎ ভারতবর্ষ ও সিংহলের 
মধ্যে সাংস্কৃতি আদান প্রদানের নিদর্শনমূলক কারুকার্য, তার সভ্যতার বিলোপ হোল, এটা কিন্ত সংরক্ষণ নয়, আবার 
ঘণ্টি বেজে উঠলো - স্যার চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতেই বললেন - “পরিস্কার , পরিচ্ছন্নতা তো করবেই - কিন্তু লক্ষ্য 
রাখতে হ*বে ধুয়ে বা মুছে না যায় । যা আছে - তাকে রাখতেই হ’বে যা আর - সেই সময় ফিরে গিয়ে সমোপযোগী 
সংযোজন করতে হ'বে বিশেষ করে ইতিহাস বা শিল্পীর নাম লেখা তো নয়ই !’* দেখি আবার কে ........ P? ফোন 
ধরতে উঠে গেলেন। যতক্ষণ থাকেন পারেন নিজেই ফোন ধরেন! শরীর ততটা বইতে না পারলেও, এমনকি 
চিকিৎসকের নির্দেশ না মেনেও যতদূর সম্ভব উন্মুক্ত করে দেন স্যার, তার বিশাল কর্মজীবনের সফল লব্ধ জ্ঞানের 


9 


দ্বার। কেউ খালি হাতে ফিরে যায় না। বার্ধক্যের শেষ সময় এসেও উদ্দাম কর্মব্যান্ততা নিজের সব কিছু দিয়ে গেলেন 
নিদৰ্শন ৷ সেইগুলিই সংরক্ষিত হবে, অদূরের মিউজিয়ামে তারই নিরলস কর্ম যোগ্য চলছে। মহৎ অবলোকনের প্রতি 
দৃশ্যমান বন্তজগতের এবং ভাবলোকের অনুভূতির প্রতি এবং বিশ্বজগতের বস্তুজগতের এবং ভাবলোকের অনুভূতির 
প্রতি এবং বিশ্বজগতের মর্মস্পর্শকে নিয়ে যাওয়ার Yas প্রয়াসের আহ্বান! শিল্পই অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের 
সেতুবন্ধের মাপকাঠি। সত্তার সঙ্গে বিশ্বসত্তার একান্ত নিঠুর বাস্তবের মুর্ত প্রতীক, আবার কোন মুর্তি অমুর্তের দিশা, 
বেশ কিছু প্রাসটারের, পাথরের মূর্তি, ব্রঞ্জের মুর্তি থরে থরে রাখা আছে। কিছু আছে - সুসজ্জিত ভাবে আপাতভাবে 
প্রদর্শনের জন্য | সবই মানবমনের প্রহণতম অনুভূতির প্রকাশ ঘটান রূপ ও রসের অবতারনায়। কোনটি শৃঙ্গার, কোনটি 
হাস্য, কোনটি লাস্য, আবার কোনটি রুদ্র এবং শান্ত, বিশ্ময়, করুণ আবার অদ্ভুত রসের প্রতীক, অবশ্য সব এর উৰ্দ্ধে 
রয়েছে অহিংসা, করুণা ও শান্তির sols স্বার্থের ও অজ্ঞানের ঘনীভূত অন্ধকারেও অন্তকরণে যে আলোক দেখতে 
পেয়েছেন। তারই প্রত্যক্ষ স্বরূপ, TCH প্রতীয়মান এক মহান শিল্পীর সমাজের প্রতি মহান কর্তব্যবোধ। বেশ কিছু চিত্রও 
আছে - এর মধ্যে নানান বৰ্ণময় উপকরণের ব্যবহারও আছে। যা অনুশীলন বা সাধনায় লব্ধ | আমাদের দেশের মতো 
ইউরোপীয় শিল্পসৃষ্টির মূল আদর্শ ছিল শ্রীষ্টের আদর্শ । আমাদের দেশেও শিল্পচর্চার ধারা কিছুটা দেব-দেবীকে নিয়ে 
সৃষ্ট হয় এমনকি চীন, জাপানেও তাই ভাবের বিস্তার হয়েছে। বৈদিক যুগে অবশ্যই দেব-দেবীর কোন প্রকাশই ছিল AT | 
প্রাকৃতিক প্রভাবেই ছিল শিল্প সৃষ্টির প্রধান আদৰ্শ কালক্রমে থেকে প্রকৃতি বড় হয়ে ওঠে। 


আবেগ, আকাঙ্খা, সংস্কার মুক্ত হয়ে শিল্পীর বেদনায় জাগ্রত হয় বিশ্ব অভিব্যক্তি। শিল্পী সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত হয়েই 
সাধনায় মগ্ন থাকেন | সবই সৃষ্টির মূল আনন্দের ছন্দকে একান্ত নিজের ছন্দে ধরতে চায়! নিজেকে এই বিশ্বের মধ্যে 
নিঃশোষিত করতেই তার সমস্ত তৃপ্তি। এই বিশ্বই তার জন্য। অবশ্যই আধ্যাত্ম চিন্তাধারার বিপরীতে সেক্ষেত্রে ধর্মীয় 
শিল্পের উৎকর্ষতা ধর্মীয় প্রভাবের নামান্তর, শিল্প যেহেতু সৃষ্টি, সেহেতু তা জীবধর্মী জীবেরই মতো তার অস্তিত্বের 
ধারা পুরুষানুক্রমে বয়ে চলে | ইউরোপীয় সভ্যতায় পঞ্চাদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে শিল্পের পুনরুজ্জীবন হয়। চিরাচরিত 
প্রথাগত সত্তা থেকে মুক্ত হয়ে নয় নব ব্যক্তিত্বের জাগরণ হয়! নানা প্রথা, নানা বর্ণ, নানা ভঙ্গিমায় নব নব শিল্পের 
আবিভাব হয় এই সময় থেকে শিল্পী এই পৃথিবী থেকেই সকল জাগতিক দ্রব্যের মত আহরণ করে চিত্ত বিনোদনের 
উপকরণ তৈরী করতো অথচ নিজেকে অনুভব করতো সে, যেন এই বিশ্ব প্রকৃতির বাইরের জগতের লোক! এও এক 
পরম পাওয়া! কিন্তু এ কেবল শিল্পকলা বোধ, তত্তের কোন ভাব প্রকাশ নেই! Gat এবং জটিল মানবদেহ একই 
উপাদানে গঠিত, একই জীবকোষে উভয়ের মধ্যে বিদ্যমান অর্থাৎ এটাও বলা যেতে পারে সৃষ্টির সকল বস্তুই আমিবা 
' বা মানুষ অবশ্য লক্ষ লক্ষ স্রোতের মধ্য দিয়েই ক্রমবিকাশ হচ্ছে - এই হল আমাদের জীবন। প্রাচ্য সভ্যতার মর্মবাণী 
সেই মহাশক্তির কথাই বার বার উচ্চারিত - ““ঈশ বাস্যমিদম্‌ সৰ্বং যত কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ’’ উপনিষদের এই মন্ত্র 
দীক্ষায় নতুন শিল্পকলা সত্য দৃষ্টি দেখালেও - আরও গভীর অনুভুতির মধ্যে স্বরূপ সন্ধান ও আত্মপ্রতিষ্ঠার কথা, 
আধ্যত্ম নয়, অস্তিত্ব, অবিশ্বাসী পরমাত্মা নয়, মুক্ত চেতনা, সৃষ্টির এই মহা আনন্দময় সাধনার জন্য অক্লান্ত প্রচেষ্টা, 
অপূর্ব সব উদাহরণ ফিরে আসা সেই মাটির টানে - ফিরে এসে চেয়ারে বসতে বসতে বললেন - “আর একটু চা খাবে 
নাকি।”* উত্তরের অপেক্ষা করলেন AT | চায়ের সঙ্গে টায়ের করমাস দিয়ে শুরু করলেন - “যে কথা বলছিলাম, কি 
যেন - ও হ্যা। আসল কথা জানো তুমি কাজটার বিষয় যখন সম্পূর্ণরূপে সুনিশ্চিত হবে তখনই কাজটিতে হাত দেবে। 
স্বাভাবিক ভাবেই তার পূর্ব ইতিহাস তোমার গোচরে আসবেই! শিল্প বস্তুর যথাযথ সংরক্ষণের অভাবেই অসামঞ্জস্যের 
উদ্ভব হয়। তখনই শিল্প কর্ম, অবক্ষয়ের পথে এগিয়ে চলে | সাধারণত আমাদের বা বিদেশের মিউজিয়ামের নিদর্শনগুলি 
কৃত্রিম আলো, দুষিত পরিবেশ ইত্যাদির মধ্যে আবদ্ধ শিল্প কর্মগুলি আর্দ্রতা, উষ্ণতা, সম পরিমাণ আলোর অভাব 
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ধূলো, দুষিত বাষ্প জনিত কারণে ক্ষয় হতে থাকে। অবশ্য দুষ্ণি আবহাওয়া এবং পরিবেশে একটি আবদ্ধ ঘরে 
সৃষ্টি শিল্পকে ধরে রাখা খুবই দুসাধ্য। এছাড়া সম্পদণগুলি যে কেবল মিউজিয়ামেই আছে তা নয়, বহু সম্পদ উম 
মুক্ত আকাশের তলায় ছড়িয়ে আছে, কত সভ্যতা, Who, ইতিহাসের স্বাক্ষর হিসেবে সংপ্রহালয়ে, আদালতে, 
বিশ্ববিদ্যালয়ে, মন্দির মসজিদি, গীর্জা, এমনকি ব্যক্তি সম্পত্তির মধ্যেও। বিজ্ঞানভিত্তিক সংরক্ষণের প্রয়োজন! 
প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক প্রথা ব্যবহার করতে হবে, অবশ্যই সর্বাগ্রে সহজ পদ্ধতিই ব্যবহার করা ভাল, এখানে 
দক্ষতার প্রয়োজন বেশী | অবশ্যই FT অভিজ্ঞতায় একাজ করা যায় না, করা উচিৎ Aa | তোমরা তো করছো, তোমাদের 
কিআর বলবো। সেদেশে দেখেছি, করেছি এবং করিয়েছি। অত্যন্ত প্রযত্রে বিচার বিশ্লেষণ করে যথোপযুক্ত রাসায়নিক 
প্রক্রিয়ায় শিল্পবস্তুটি বা শিল্প সম্ভারটি শোধন করেই সংরক্ষণের পথে চলতে হবে। সাধারণ রাসায়নিক পদার্থগুলি 
সহজে পাওয়া যায় না - বা যা পাওয়া যায় তার গুণাগুণ যথোপযুক্ত নয়, তা ছাড়া এর জন্য অত্যন্ত আধুনিক, 
উপযোগী যন্ত্রপাতির প্রয়োজন আছে, যার অভাব আছে! ঠিক সময়ে সঠিক উপকরণে সব সময় শিল্পবস্তগুলি যে 
গড়া হয়েছে সেটাও যেমন ঠিক নয় - আবার উপকরণের বিচারে সঠিক সংরক্ষণ স্থানও নির্ণয় হচ্ছে না! ১৯৫৯ 
সালে ‘লু’ মিউজিয়ামে এ বিষয়ে বেশ কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলাম | আমাদের দেশে যে কিছু হচ্ছে না তা হয়, 
প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে একটা প্রচেষ্টা চলছে কিন্তু এই কর্মকান্ডকে বিরাট আকারে রূপ দিতে হবে ব্যপকতার 
বিশেষ প্রয়োজন।”” এখানে উল্লেখকরা দরকার বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে, বরোদা এম. এস 'ইউনিভারসিটি, বেনারস হিন্দু 
বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় সংগ্রহশালা এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহশালা বিজ্ঞান বিভাগে শিল্পবন্ত সংরক্ষণ 
বিষয়ে বিশেষভাবে শিক্ষাদান করা হয়। এছাড়াও National Research Laboratory for Conservation of Cultural 
Properties, Lucknow, National Archive, State Archieve এও বিশেষভাবে শিক্ষাদান করা হয়। পশ্চিমবঙ্গে 
Directorate of State Archaeology & Museums এও বিভিন্নস্তরের মানুষ নিয়ে শিল্পবস্তু সংরক্ষণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ 
দান ও শিল্পবস্ত সংরক্ষণ বিষয়ে আপামর জনসাধারণের মধ্যে চেতনা বৃদ্ধি প্রকল্পে কাজ করহেন। 


একটা কথা বলি, চেয়ার থেকে উঠেও বসে পড়লেন। একবার এক বিদেশীকে সঙ্গে নিয়ে পুলিশ এসে হাজির, 
ব্যাপার কি। একটি জীর্ণ দুষ্প্রাপ্য এ দেশের সিল্ক পেন্টিং বিদেশী ভদ্রলোক Sta নিজের দেশে নিয়ে যাচ্ছেন। 
ভদ্রলোকের কাছে পয়সা দিয়ে কেনার প্রমাণ পত্রও আছে। পুলিশ আমার অনুমতি চাইছে পেন্টিংটি বিদেশে যেতে 
দেবেন কিনা! আমি পুলিশকে জিজ্ঞাসা করতে পুলিশ জানালো ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং বিক্রিত, আইনে বাধা দিতে 
পারি না এবং কোন রেকর্ডও নেই! আমার কাছে অনুমতি চহিছেন কেন, জানতে চাইলে পুলিশ জানালো যদি 
সংরক্ষণ করে এদেশে রাখা যায় - আমি একটু আশ্চর্য্য হয়েছিলাম এবং ভালও লেগেছিল শিল্পবোধ দেখে | এরপর 
পেশ্টিংটা আমি খুবই যত্ব সহকারে দেখি এবং তার বর্তমান অবস্থা দেখে বুঝতে পারলাম এখনই এর সংরক্ষণ প্রয়োজন 
এবং তা বিপুল ব্যায় সাপেক্ষ । যিনি বিক্ৰি করেছেন - Sta পক্ষে সম্ভবত সাধ্য ছিল না। এরপর বিদেশী ভদ্রলোকের 
পরিচয়ে জানতে পারলাম তিনি একজন সংগ্রাহক এবং যথাযত সংরক্ষণ করে ব্যক্তিগত মিউজিয়ামে সব রাখেন। 
সব দিক বিচার করে ওনাকে নিয়ে যেতে বললাম | বিদেশী ভদ্রলোক আমার কাছে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে চলে গেলেন। 
কথা প্রসঙ্গে বিলেতের ঠিকানাও দিয়ে দিলাম। আশ্চর্য্য হ’য়ে যাবে! ১৯৬১ সালে আমার বিলেতে থাকাকালীন 
আমাকে তার মিউজিয়ামে দেখাতে নিয়ে গেছিলেন আমি সেই পেশ্টিং দেখে SBS হয়ে গেসলাম | অতি বিনয়ে ওরা 
আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ঠিকমত সংরক্ষণ হয়েছে কিনা । অপূর্ব ছোট একটি উত্তর দিয়ে স্বান্তনা দিয়েছিলাম। 
আমরা জানি, পারি, কিন্তু নেই, গড়ে ওঠে নি।?? 


মুহূর্তে গভীর হয়ে বসে রহলেন। সব থেকে বড় কথা কি জানো - শিল্প সন্ভারে আমাদেরও প্ৰাচুৰ্য্য আছে, কিন্তু 
সঠিকভাবে ব্যাপক বিস্তৃতি নেই, সকল শ্রেণীর মধ্যে এর সব্যক পরিচয়ের আদান প্রদান দরকার । ১৯৭০ সালে সরকারী 
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সফরে আমি পূৰ্ব জার্মানী যাই। নানা সংগ্রহশালা, বিশ্ববিদ্যালয়, চারুকলা বিদ্যালয়, সরকারি ভবন ইত্যাদি দেখার 
পর হঠাৎ আমাকে একটা রাসায়নিক কারখানার শহর দেখার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানানো কর্তৃপক্ষ। আমি একটু 
অবাক হলাম। আমি রাসায়নিক কারখানায় কি দেখতে যাবো কিবা সংগ্রহ করবে ? পরের দিন নির্ধারিত লায়না 
রাসায়নিক কারখানা দেখতে রহনা দিলাম। এই রকম সব কারখানা আগে ব্যক্তিগত মালিকানায় ছিল। এখন সম্পূর্ণ 
সরকারী নিয়ন্ত্রণে অবশ্য মালিক যিনি ছিলেন, তিনিই পরিচালনা করছেন। কারখানার বিশাল এলাকার মধ্যে যতই 
প্রবেশ করছি, আশেপাশের পরিবেশ দেখে ততই মুগ্ধ হচ্ছি। বিরাট এলাকা জুড়ে বিশাল কারখানার চারিপাশে বাগান 
অসংখ্য নানা আকারের ভাৰ্ক্সয, মুর্তি বাগানে সাজানো আছে আর এক একটি পাদদেশে বসে কারখানার শ্রমিক 
বিশ্রামের সময় জলপান করছে। বেশ কিছু সময় ওদের সঙ্গে কাটালাম। জানতে পারলাম ওরা কেউ একই মুর্তির 
সামনে রোজ বসে না, বিভিন্ন মুর্তির সামনে বিভিন্ন দিনে দিনে বসে, আহার করে এবং মুর্তিগুলির বিশ্রেষপও করে। 
এর সংরক্ষণের দায়িত্বও ওদের নিজেদের। আমার জীবনে সংগ্রহ ও সংরক্ষণের আর একটি দিক সংযোজন হোল! 
“কোথায় যেন একটা ব্যবধান আছে। স্যার বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর কাব্যিক ভাবে বলে উঠলেন |” 
আরও একটা কথা প্রসঙ্গে বলে রাখি, ১৯৭৩ সালের এপ্রিল মাসে সরকারী চারু ও কারু কলা মহাবিদ্যালয় থেকে 
অবসর নেবার পর ১৯৭৪ সালে বিলেত atk | সেইসময় হেনরির (হেনরি মুর) সঙ্গে দেখা করি। সামনে থমকে দীড়িয়ে 
পড়লাম একরকম দৌড়ে এসেই জড়িয়ে ধরলো হেনরী কুশল বিনিময় হবার পর হেনরী আমার অবাক চোখ দুটোর 
দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলো কি দেখচ্ছো। আমি দূরে অদূরে অপূর্ব সব ভাঙ্করগুলি দেখছি - কি সুম্দরভাবেই না 
রাখা আছে। হেনরি তখন বলে যাচ্ছে দেখছো কি - যতদূর তোমার দৃষ্টি যাচ্ছে আরও আরও দূরে দেখো সবই 
আমার এলাকা - তুমি হেঁটে কিন্তু ঘুরে আসতে পারবে না - গাড়ী নিয়ে ঘুরে আসতে হ”বে চলো - আগে কিছু খেয়ে 
নাও বিশ্রাম করো তারপর এক সঙ্গে যাবো - আমি কিন্তু যতদুর দৃষ্টি যায় অপলোকে দেখে যাচ্ছি, এ যেন স্বপ্নপুরি 
মহান শিল্পীর সৃষ্টির সুচারু সংগ্রহশালা | পরে অবশ্য সবটাই ঘুরে দেখেছিলাম, অবশ্যই গাড়ীতে চেপে - কোথায় 
সেদিনের সামান্য এলিজাবেথ কটেজ!” - আর দেড় বিঘা জমির মালিক - স্যার, আবার চুপ করে বসে রইলেন। হাসি 
মুখে গঠীর ছাড়া। খবর এলো, বাইরে অনেকেই অপেক্ষা করছেন স্যারের জন্য তখনকি মিউজিয়ামের কয়েকজন 
কর্তৃপক্ষও এসেছেন তদারকির নির্দেশ নিতে | সাহস করে জিজ্ঞাসা করলাম। স্যার এর সংরক্ষণের জন্য বিরাট ব্যবস্থার 
প্রয়োজন অর্থের প্রয়োজন - তদারকির প্রয়োজন - সেটা কি করে হয়? হয় মানে! মানুষই করে, শিল্পী নিজেই করে। 
অবশ্য সামগ্ৰিক ভাবে সমাজ ব্যবস্থা এবং সরকারী TAS! অবশ্যই আছে। প্রায় ৩০ হাজার বছর আগে গুহায় চলো, 
আর ভারতের বাঘ গুহার মানুষ শিকার করা জানোয়ারের চর্বি দিয়ে বিভিন্ন রং -এর মাটি মিশিয়ে রঙ তৈয়ারী করে 
গুহার দেওয়ালে ছবি এঁকেছিল, এমনকি পাথর বা নিজেদের তীক্ষ সাহায্যে পাথরের ওপর খোদাই করে ভাঙ্কর্যযও 
করেছিল তা আজও লুপ্ত হয়নি | আমি ভাবছি - হারিয়ে যায়নি অজস্তা, ইলোরা, মহাবল্লীপুরম, খাজুরাহো, ভারহুত, 
MEt, মথুরা, বোধগয়া, অমরাবতী, লাগার্জুনকোন্ডা, উদয়পিরি, খণ্ডপিরি, তাজমহল, হাজারদুয়ারী আরো অনেক 
অনেক শিল্পবন্ত, ছড়িয়ে আছে, পথে ঘাটে, জনপদে শহরে। বাস্তবধমী হলেও আকার ইঙ্গিত বেশী তবুও তারা তীক্ষু 
পর্যবেক্ষনশীল ছিল। এই উপকরণ দিলে বা এইভাবে রূপ দিলো দীৰ্ঘহায়ী হ’বে - যা কিছুকাল থাকবে সুতরাং শিল্পীর 
চেতনায় এই বোধ আগে জাগ্রত হয়। উত্তর উত্তর মানুষ নানাভাবে এর পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছে এবং করছে। এখন 
মানুষ প্রযুক্তি বিদ্যায় বিশেষ পটু সুতরাং রাসায়নিক প্রক্রিয়ার যেমন aga ক্ষয় হয় রসায়ন প্রক্রিয়ার আবার তা 
পুনরুদ্ধার করা হয়। মানুষ বর্তমানে বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে এবং যেরূপ উপকরণের মাধ্যমেই শিল্পসন্তার গঠন করে। 
একজন শিল্পীকে এ বিষয়ে বিশেষ ধ্যান রাখতে হ’বে। ব্যাতিক্রম হলে স্থায়িত্ব থাকবে না। মানুষ দেখে শিল্প তৃষ্ণা 
মেটাবে, তবেই না ধরে রাখার প্রেরণা পাবে। প্রত্বতস্তবিদরা বহু শতাব্দীর বহু ইতিহাসে খনন করে আজ মানুষের 
সামনে তার খুঁটি-নাটি মেলে ধরছে - জীবনের প্রতি ভালবাসা - যার যার জানার 'ইচ্ছা, এটাই তো সত্য সৃষ্টি যা 
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সামাজিক কর্তব্যবোধ এবং সরকারী পৃষ্টপোষকতা থাকছেই। মানুষের জীবনের ক্ৰমবিকাশের রহস্যও ভূ-বৈজ্ঞানিকগণ 
দীর্ঘকাল ধরে খুঁজে আসছেন তারও নিদর্শন মানুষেরই আগের রহস্য, তাও মানুষ বা ভূ-তত্ত্ববিদ নিজেই সংরক্ষণ 
করছে। এখানে শিল্পীকেও সেই ভাবনায় যেতে হ’বে। একটু হেসে, আবার শুরু করলেন। যখন কথা বলেন তখন 
নিজের ভাবেই বলেন। ““তোমার প্রশ্নটা অবশ্যই বাস্তব, সবার পক্ষেতো সব কিছু সম্ভব নয়, কজন শিল্পীরাহি সব কিছু 
করে যেতে পারে - যা সুযোগ পায়। সব ওপারেই চলে যায়। একটা ছোট দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 


“আসলে জানো - শিল্পী যখন কিছু গড়ে ব্যক্তিত্বের উৰ্দ্ধে চলে যায়, বিষয়বস্তু আবেগ থেকে আসে, ইমোশন 
থেকে আসে, পরে রসাস্তীর্ণ হয়, কিছু সময় সেই নিয়ে বিভোর থাকে আবার নতুন জগতে চলে যায়, ৬৬ 
মোশন - ভাল আছে মন্দও আছে।’’ 


মৃদু হেসে উঠলেন। 


স্বল্পতেই খুশী আবার না পেলে অভিমানী আবার অনেক কিছু পেয়েও বিরামহীন রচনায় জীবন উৎসর্গ করে 
গেছেন - মহান শিল্পী, ভাঙ্কর পিকাসো। এখানে একটা কথা বলতে পারি, জীবিত অবস্থায় বিশ্বের দুই মহান শিল্পীই 
প্রকৃত প্রতিষ্ঠা, যশ, প্রতিপত্তি, ধন-সম্পত্তি পেয়েছেন, একজন হেনরি মুর, আর একজন পিকাশো, আমার সৌভাগ্য 
হেনরির সান্নিধ্য পেয়েছিলাম | অবশ্য পিকাসোর কাছে যেতে পারতাম, fag আমার মন মানে নি, আমি যেতে চাইনি 
- বিপুল প্ৰাচুৰ্য্যের প্রতি ভীষণ সজাগ ছিলেন - তার বহিঃপ্রকাশ আমার কাছে ভাল লাগেনি - অবশ্যই ব্যাক্তি পিকাসো 
- আর হেনরি ঠিক উল্টো - ওঁর ব্যক্তিত্বটাই ছিল আলাদা। কিছু পাবার অহং বোধ অবশ্য কোন দিনই ছিল না| 


ইম্পাতের মত দৃঢ় অথচ দার্শনিকের তত্ত্ব সমুধর কণ্ঠে বেগে উঠলো সেই আনম্দবাণী। আনম্দধারা বহিছে ভুবনে- 


“ভাললাগায় আনন্দের তাগিদে যা করা যায় তাতে অহং থাকে না, থাকতে পারে না, আনন্দ আপনিহ নিজেই 
উদ্ভাসিত হয়ে যাবে | আনন্দময় প্রহক্মকে জানবার ইচ্ছাতেই ভারতীয় সংগীত, কাব্য, সাহিত্য - চারু বা কারু শিল্পের | 
আনন্দকে ছন্দে, শব্দে, সুরে, রূপে রূপায়িত করেই ভারতীয় শিল্পী আনন্দময় ব্ৰহ্ষের সন্ধান পেয়েছে নিজেকেও CHR 
রসে মশগুল রেখেছে । আমিও পথিক 1১, 


শান্ত, সৌম্য, অবয়বের অপলক চোখ দুটি অজানার পথে যেন আবার পাড়ি দিতে চায়। এ কোন নীতিবাদীর 
দৃষ্টি নয়, স্রষ্টার, শিল্পীর দৃষ্টি। অবশ্য অনেকবার অনেক কিছুই করার চেষ্টা করেছি, যেমন ASMA রয়েল কলেজ 
অফ আটকে বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ দিয়েছিল, আমিও চেয়েছিলাম, এখানকার কলেজকে ঠিক এই রূপ দিতে - শেষে 
কিছুই হোল না - আগে অবশ্য সবই বলেছি। এমনকি অবসর নেবার পর আমার প্রবর্তিত সব নতুন ব্যবহাও আগের 
মত করে দিয়েছিল তাই চলছে। প্ৰাচুৰ্য্য হলেই তবে গান বাজনা ছবি আঁকা ইত্যাদি হয় - সেই ধ্যান - ধারণা আজও 
প্রায় অব্যহত আছে কিন্তু এ চিন্তাধারা প্রগতিশীল নয় - বার বার বলেছি এখনও বলছি - বেদনায় সৃষ্টি হয় শিল্পসভার। 
একটা ঘটনার কথাও বলে রাখি “কলেজের অধ্যক্ষ থাকাকালীন - এক বছর বি.এস.সি পাশ করা একটি ভর্তি হোল 
- প্রথমটা একটু অবাক হ”য়েছিলাম। বি.এস.সি পাশ করা ছেলে আর্ট লাইনে ওকে ডেকে সব জিজ্ঞাসা করলাম ওর 
কিছু আঁকা। আবার ভাল করে দেখলাম বুঝলাম আগ্রহ আছে - ওকে তখন একটা কথা বলেছিলাম - দেখ তুমি 
এখানে শিল্পী হ'তে এসেছো - কিন্তু শিল্পীতো কেউ করে দিতে পারে না - কারিগর হয়তো হ’বে - আর যদি শিল্পী হও 
- সেটা তোমার নিজের কৃতিত্ব -কিন্ত আমি তোমাকে একটা কথা বলতে চাই - বেশ বিনয়ের সঙ্গে কথাগুলি শুনেছিল, 
শিল্পী হ’বে কিনা বলতে পারি না - কিন্তু তুমি একজন ভাল - ডাক্তার মানে শিল্পের ডাক্তার হ'তে পারবে - একজন 
শিল্প সংরক্ষক যে শিক্ষা তুমি আগে নিয়ে এসেছো - এখন কেবল অধ্যাবসায়।?? 
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স্যার আমার দিকে সোজা তাকিয়ে বললেন । “শুনলে আশ্চর্য হ’য়ে যাবে কলেজে আন্দোলন করেই দিন 
কাটাতে লাগলো ও সব কিছুই করলো না। সব ইতি। সৃজনশীল ও সক্রিয় নীতির ভ্রান্ত প্রয়োগ। 


- স্যার একটা শেষ PT | 

- বল, তাড়াতাড়ি, তুমি তো ছাড়বে না, তবে আর দেরী করিও না। 
বেলা বহে যায়। 

- সংরক্ষণের কাজ সব থেকে ভাল কোথায় হয়, অনুসরণ করবো কোথায়। 


এ বিষয়ে এক কথায় বলা যায় ব্রাসেলস এর একটি ইনষ্টিটিউশনে এবং পারিতে সব থেকে ভালভাবে - বিজ্ঞান 
সম্মত উপায়ে সংরক্ষণের কাজ হয়। আমার দেখা অনেক ব্যবস্থার মধ্যে এখানকার কাজের পদ্ধতিগত সক্রিয়তা 
খুবই ভাল, উচুমানের, অত্যন্ত সুচারুভাবে বিষয়বস্তুর সাংস্কৃতিক ভাবধারাকে যতদূর সম্ভব অক্ষত রাখার প্রয়াস করে। 
পরে অবস্থার বাস্তব পরিহিতি অনুসারে তার উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক সম্মত পদ্ধতি প্রয়োগে সংরক্ষণের কাজ শুরু হয়। এ 
বিষয়ে আমাদের দেশেও তখন নানান রকমের বীজ (যা ভেষজ ব্যবহার করা হ'ত) দিয়ে কেবল সংরক্ষণ করা 
হোত। ১৯১০ সাল থেকে পাশ্চাত্য এ বিষয়ে বেশ কিছু বেরিয়েছে এবং ১৯৩৮ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে তো নানা 
পরীক্ষা নিরীক্ষা হ’য়েছে প্রচুর বই-পত্তর বেরিয়েছে। বিলেতে যা জার্মানীতে অবশ্য এর পদ্ধতিগত ধারাটা একটা 
আলাদা, তবে মূলগত পার্থক্য বলতে কেবল ব্যবহারিক। আমাদের দেশেও তো দেখছো এর মিশ্র পদ্ধতি প্রয়োগ হয়। 
প্রায় সব দেশই বর্তমানে অগ্রণী। ১৯৭০ সালে সরকারী সফরে পূর্ব জার্মানির মত মঙ্গোলিয়া, রাশিয়া এবং রুমানিয়ার 
যাই। রুমানিয়ায় আমি অভিভূত হয়ে গেছলাম। সে এক বিরল অভিজ্ঞতা! সমস্ত মিউজিয়ামটি কর্তৃপক্ষ আমাকে ঘুরে 
ঘুরে দেখালেন - শিল্পীর সব রকমের কাজ সুন্দর ভাবে সাজানো আছে এমনকি সমস্ত পুর্ণ পরিবেশ বিদ্যমান পর পর 
Ud, দেওয়ালেও ছবি ঝুলছে, কিছু অসমাপ্ত একটি ছবি, পাশে রঙ ভুলি, জল পেলেটেও রও আছে - উপরে 
শিল্পীর কাজের আরও যাবতীয় উপকরণ - আসনটিও পাতা আছে - বেশ মনোযোগ দিয়েই সব কিছু নিরীক্ষণ করছিলাম 
- এবার হয়তো শিল্পী আসবেন - Sa সঙ্গে কথা বলবো নানান কথায় - আমি সেই দিকে দেখছিলাম - একটা তীব্র 
কৌতুহল - আমাকে আরও আকর্ষণ করছিল - বেশীক্ষণ থাকতে না পেরে - কর্তৃপক্ষকে জিজ্ঞাসা করলাম - সবইতো 
হোল - এবার শিল্পীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিক - হয়ে আমাকে জানালেন - অত্যন্ত দুঃখিত যদি ন’বছর আগে 
আসতে পারতেন - তাহলে হয়তো ওনার সঙ্গে দেখা হোত - উনি গত হ*য়েছেন। আমি কেবল সেই ফ্লেচটিই আকার 
চেষ্টা করেছিলাম, খুঁজছিলাম রূপের পুজারিকে, রূপ সৃষ্টিকারী মহান শিল্পীর এবং সৃষ্টির সার্থক সম্মান ও শ্রদ্ধাঞ্জলি’? 
মহান শিল্পী, ভাঙ্কর, একজন শ্ৰেষ্ঠ সংরক্ষণ বিশারদ, একজন পণ্ডিত, একজন দার্শনিক, আমাদের সকলের স্যার 
চিন্তামনি কর। ওঁরই সঙ্গে এতক্ষণ কথা বলছিলাম। এবার উঠলেন। 


“তোমাকে তো অনেক দূর যেতে হ'বে। আর দেরী কোরো না, আসলে কি জানো সৃষ্টির প্রকাশ সর্বত্র আছে, 
ছড়িয়ে আছে জগতের স্বামীর সেই বাণী আকাশ, সাগর, ভূধর সব এর মধ্যেই স্বামী বিরাজমান - কিন্তু সবই জড়, 
মানবই চেতনাময়। যতক্ষণ এর থেকে মুক্ত না হতে পার, এতক্ষণ তুমিও জড় পদার্থ । তুমিও! আমি কি আর করলাম 
- কিই বা পারলাম। কিছুই করিনি 1”* চলে গেলেন। কত ১০ মিনিট পেরিয়ে গেলো প্রহ্থানের পথে তাকিয়ে রইলাম। 
জগতের চৈতন্যহ্বরুপ চলমান মুক্তির পথ প্রদর্শক অনন্তকাল ধরে এমনিভাবে পরিবর্তমান এবং বহমান। 
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ভাষরভবন - 


স্বনামধন্য শিল্পীর শিল্পভাণ্ডার নিয়ে গড়ে উঠল আর একটি সংগ্রহশালা নাম “ভাঙ্করভবন" ঠিকানা ৩|১ রাম 
চাদ, পোঃ নরেন্দ্রপুর, ২৪ পরগণা (দক্ষিণ), পশ্চিমবঙ্গ । সংগ্রহশালার ইতিহাসে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। 
১৯৯৫ সালের wal নভেম্বর, সন্ধ্যায় শিল্পীর বাসভবনটি ও তার শিল্পভাশুর কিছু শর্তসাপেক্ষে আনুষ্ঠানিক ভাবে 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হাতে অর্পন করেন। সরকারের পক্ষ থেকে এদান প্রহণ করেছিলেন তৎকালীন তথ্য ও সংস্কৃতি 
দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্ৰী ও বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মাননীয়, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মহাশয়। শিল্পীর Sta fray শিল্পকর্ম দিয়ে এই 
সংগ্রহশালা গড়ার বাসনার সূত্ৰপাত ১৯৩৮ সালে, Auta তৈরী একটি শিল্পসংগ্রহশালা দেখে। এছাড়াও শিল্পী হেনরী 
মুরের সংগ্রহশালাটির'ইতিহাস শিল্পীকে ভাঙ্করভবন গড়তে অনুপ্রাণিত করে। ১৯৬৪ সালে স্ত্রী আমিনা আহমেদ করের 
বিয়োগের পরই শিল্পী তার এই সিদ্ধান্তকে রূপায়িত করার কাজে হাত দেন এবং “ভাঙ্করভবন” নামকরণটি তার নিজের 
দেওয়া । এখন পর্যন্ত দেশে বিদেশে শিল্পীর সৃষ্টি ৭৬ টি ভাক্তর্য (ব্রোঞ্জ, কাঠ, পাথর, বিশেষ ধরনের পোড়ামাটি এবং 
প্রাটার নির্মিত, ২০টি চিত্রকলা (বিভিন্ন মাধ্যমের) এবং ২৬টি ড্রাইং ইত্যাদি নিয়ে “ভাঙ্করভবন” গড়ে উঠেছে। 
এইভাবে সারা পৃথিবীতে সমষ্টি নয় ব্যক্তি প্রচেষ্টায় প্ৰতিষ্ঠিত হয়েছে বহু সংগ্রহশালা | শিল্পী, শিল্পীপ্রেমী, মানুষ, শিল্প 
ইতিহাসে, ভারতীয় শিল্প পরম্পরায় প্রবাহমানতার ধারক বাহক শিল্পলোকে চিন্তামণী কর এক উজ্জ্বল নক্ষত্র | 





== গ্ৰন্থপঞ্জী === 


অজিতকুমার চক্ৰবৰ্ত্তী : রবীন্দ্রনাথ। কলকাতা, বিশ্বভারতী, ১৯৮৫ ৷ জীবনী! 

অন্নদাশংকর রায় : রবীন্দ্রনাথ । কলকাতা, বাণীশিল্প, ১৯৯৯ ৷ প্ৰবন্ধ 

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী। কলকাতা, রূপা, ১৯৮৮। AEF 

জীবেন্দ্র রায় : রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষ । ২য় সং। কলকাতা, সাহিত্যশ্ৰী, ১৯৯১। 
রবীন্দ্রসাহিত্য। 

তুষারকান্তি মহাপাত্ৰ : রবীন্দ্রকবিতা ও চিত্রকল্প। কলকাতা, yee বিপণি, ১৯৮৭ ৷ পুন্তক। 

দেবপ্রসাদ ঘোষ : ভারতীয় শিল্পধারা - প্রাচ্য ও ভারত, বৃহত্তর ভারত । সাহিত্যলোক, 
কলকাতা, ১৩৯৩। WF! 

নীহাররঞ্জন রায় : রবীন্দ্রসাহিত্যের ভুমিকা । কলকাতা, নিউজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, 
১৩৬৯ | ASF | 

বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় 1: চিত্রকর, অরুনা প্রকাশনী। কলকাতা, ১৩৯৩। পুস্তক। 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রূপশিল্প! সাহিত্যের পথে কলকাতা, ১৩৭৫ পুস্তক! 

শিবনাথ সরকার : সাহিত্যে শিল্পী মনের প্রকাশ। চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ, কলকাতা, sere! 
AST | 

শোভন সোম অনিল আচার্য: : বাংলা শিল্প সমালোচনার ধারা, অনুষ্টুপ, কলকাতা, ১৯৮৬ ৷ ASI 

শোভন সোম : শিল্পশিক্ষা ও উপনিবেশিক ভারত : প্রকাশন বিভাগ, তথ্য ও বেতার 
মন্ত্রনালয়, ভারত সরকার, নয়া দিল্লী, ১৯৯৮। পুস্তক! 

সরোজ কুমার ভৌমিক : এতিহাসিক বন্তবাদ ও স্জনাত্মক শিল্পকলা, পরিচয় । কলকাতা, ১৩৭৭। 


প্রবন্ধ | 
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সন্তোষ কুমার বসু ভারত শিল্পে দেহজ শ্রম ও অন্যান্য প্রবন্ধ, দীপায়ন, কলকাতা, ১৯৯০ ৷ 
ABS | 

সুকুমার দাস রবীন্দ্রশিল্পে প্রেমচৈতন্য ও বৈষ্ণব ভাবনা, কলকাতা, আনন্দ, ১৯৮৬ ৷ 
পুস্তক | 

সুমেধা মিত্ৰ ভাঙ্করভবন। চারুকলা ১, রাজ্যচারুকলা পর্ষদ, কলকাতা, ১৪০৩ | সাময়িক 
প্রসঙ্গ | 

সুশোভন অধিকারী লোকশিল্প - নন্দলাল, যামিনী রায় ও পরবর্তী শিল্পীরা : জিজ্ঞাসা, 
কলকাতা, ১৩৯৪ | ATH! 

সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জীবজন্ত, রবীন্দ্রচিব্রকলা - রবীন্দ্রসাহিত্যের পটভূমিকা, কলকাতা, ১৯৮২! 
ASF | 

Archer, W.G. Indian Popular Paintings in the India Office Library, London, 1977. 

Bhattacharya, N.N. Indian Mother Goddesses, Calcutta, 1971. 

Deva, Krishna Temples of Khajuraho, 2 Vol. New Delhi, 1990. 

Dutta, G.S. The Indigenous Painters of Bengal, J.1.S.0.A. Vol. I. 

Goswamy, B.N. Essence of Indian Art; Sanfrancisco, 1986. 

Kramrisch, S. Unknown India; Ritual Art in Tribe and Village. Philadelphia, 
Philadelphia Museum of Art. 1986. 

Michell. G. The New Cambridge History of India, Cambridge, 1995. 

Mill, James The History of British India, London, Chicago, 1817. 


Radhakrishnnan, Sarvapalli : 


Randhawa M.S. and D.S. 
Tagore, Rabindranath 
Zimmer, H. 


The Philosophy and Rabindranath Tagore, London, Macmillan, 
1918. 


Indian Sculpture. The Scene, Theme and Legends, Bombay, 1985. 
A Vision of India’s History : Visva Bharati, 1951. 

Myths and Symbols in Indian Art and Civilization, repr., Princeton, 
1972. 


এই লেখাটির জন্য আমি বিশেষভাবে খাণী শিল্পী শ্ৰীসমীর ঘোষ মহাশয়ের কাছে। শ্রীঘোষ শিল্প সমালোচক, 


শিল্পবস্ত সংরক্ষণের কাজে বিশেষ পারদর্শী, শিক্ষক, শিল্পপ্রেমী মানুষটি শিল্পী চিন্তামনি করের জীবনের নানান অভিজ্ঞতার 
তথ্য সংগ্রহ করেছেন সযত্লে। পান্ডুলিপি তৈরীর সময় শ্রীমতী মালিনী ভট্টাচার্য্য ও শ্রীমতী কান্তা ভট্টাচাৰ্য্য আমাকে 
বিশেষভাবে এই কাজে সহযোগিতা করেছেন - আমি তাদের কাছে বিশেষভাবে ক্ষণী। 
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অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ঘোষ 
জন্ম শতবর্ষের ম্মরণাঞ্জলি 





অধ্যাপক সোমনাথ ভটাচাযা 


অধ্যাপক ঘোষের জন্ম ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯০৩। তিনি যশোরের লোক। পিতৃভিটা ছিল উত্তর কলকাতার 
পার্সিবাগানে। স্যারের বাবা ছিলেন আইনজীবি এবং তাকেও আইন ব্যবসায়ী করতে ইচ্ছুক ছিলেন | স্যার কিন্তু 
প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৯২৩ সালে অর্থনীতিতে সাম্মানিক স্নাতক ডিপ্রিতে প্রথম বিভাগে পাশ করে এম.এ 
পড়তে ভর্তি হলেন সদ্য প্রবর্তিত প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে । তখন সবেমাত্র আশুতোষ 
মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগ বাংলা, পালি, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস প্রভৃতি একাধিক বিভাগ খোলা হয়েছে কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং তৎকালীন খ্যাতনামা বিদগ্ধ পণ্ডিত ব্যাক্তিদের আমন্ত্রণ করে নিয়ে এসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 
নব উদ্বাটিত বিভাগগুলি পঠন পাঠন গবেষণায় সমৃদ্ধ করে তোলা হচ্ছিল। একই ভাবে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস 
বিভাগে অধ্যাপনা গবেষণার দায়িত্বে এলেন প্রখ্যাত পুরাতত্ববিদ ডঃ দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকার, পালি, বৌদ্ধশাস্ত্ 
ও বৌদ্ধ শিল্প বেস্তা ডঃ হেমচন্দ্ৰ বড়ুয়া, প্রাচীনভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস বিদ্যায় পারদর্শি ডঃ হেমচন্দ্ৰ রায় চৌধুরী, 
নন্দনতত্তবিদ শাহীদ সুরাবর্দি, পরে যিনি বাগেশুরী শিল্পেতিহাস অধ্যাপক হন, রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে প্যারিস থেকে 
শান্তি নিকেতন হয়ে কলকাতায় আগত ডঃ ষ্টেলা ক্রামরিশ যিনি তখন এবং পরবর্তী কালে ভারতীয় শিল্পের শান্ানুসারী 
বিচার, ভাবগত ব্যাখ্যা, রূপ বৈশিষ্ট্যের বিচার বিশ্লেষণের এক নতুন ধারা সৃষ্টি করে ভারতীয় শিল্প আলোচনার 
ক্ষেত্রকে সমৃদ্ধ করে FAM ANS হন, প্রাচ্য বিদ্যায় প্রাজ্ঞ আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন পণ্ডিত ও কর্মঠ পুরুষ ডঃ কালিদাস 
নাগ, প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ও প্রতিষ্ঠান বিশেষজ্ঞ ডঃ ইউ, এন ঘোষাল (মুলত প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক), 
প্রাচীন ভারতীয় অর্থনীতি ও সমাজ বিষয়ক পণ্ডিত ডঃ অতীন বসু প্রমুখ বিদগ্ধ ব্যক্তিবর্গ এদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন 
আমন্ত্রিত হয়ে আসা বাগেশ্বরী অধ্যাপক পদে বৃত অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর, বাংলা বিভাগের গবেষক ও গবেষণা সহায়ক 
ডঃ (সাম্মানিক) দীনেশ চন্দ্র সেন, গবেষক ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এবং ডঃ মুহম্মদ শহী দুল্লাহ্‌ (ইনি অবশ্য) 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠিত হলে সেখানে সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগের প্রবর্তক অধ্যাপক হয়ে চলে যান), এবং 
সংষ্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক বেদবিদ সত্যব্রত সামশ্রমী প্রভৃতি পশ্ডিতমান্য গুনী পুরুষেরা স্বভাবতই বহু কৃতিমান 
ছাত্রেরা তখন এ সব নতুন বিভাগে নতুন নতুন বিষয়ে জ্ঞান প্রার্থী হতে ভর্তি হন এবং তাদের মেধা, নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় 
স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। দেবপ্রসাদ ঘোষ ছিলেন তেমনই এক স্ব-লক্ষ্য নিষ্ঠ জ্ঞানার্থী যিনি স্বেচ্ছায় প্রাচীন 
ভারতীয় ইতিহাস বিভাগে ভর্তি হয়ে ১৯২৫ সালে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে এম.এ. ডিগ্রিলাভ করেন। 
এম.এ.-তে তার পছন্দের বিষয় ছিল প্রাচীন ভারতীয় চারুকলা | এম.এ. পাশ করার পর প্রেমর্টাদ রায়টাদ বৃত্তি প্রাপক 
হন ১৯২৭ সালে, মৌয়াট ও গ্রিফিথ্‌স পুরস্কার পান ১৯৩৩ সালে এবং ভারতীয় সুকুমার কলায় বিশ্ববিদ্যালয় বৃত্তিধারী 
গবেষক ও ফেলো ছিলেন ১৯২৭ থেকে save অবধি । এ দশ বছর গবেষণার জন্য তিনি নিজেকে নিয়োজিত 
রাখেন উড়িষ্যার ভাঙ্কৰ্য্য স্থাপত্য ও অলংকরণ ও উড়িষ্যার চিত্রকলা বিষয়ক ক্ষেত্র সমীক্ষা, নমুনা সংগ্রহ, উত্তর ও 
দক্ষিণ ভারতীয় নিদর্শনের সঙ্গে তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণ, সামগ্রিক ভাবে প্রাচ্যভারতীয় শিল্পের ধারা বিচার এবং 
বৃহত্তর ভারতে প্রাচ্যভারতীয় শিল্পের প্রভাব অনুসন্ধান এবং তার নতুন নতুন সিদ্ধান্তকে প্ৰতিষ্ঠিত করার কাজে! তার 


প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান, সংগ্রহশালা বিজ্ঞান বিভাগ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
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গবেষণা কাজের প্ৰয়োজনে ফটোগ্রাফি ছাড়াও নিজে বহ ফ্কেচ আঁকেন যেগুলি Sta ব্যক্তিগত সংগ্রহে HATA রক্ষিত 
ছিল। সে সময় স্যার বহুবার উড়িষ্যা, নালন্দা, সারনাথ, রাজসাহী (বরেন্দ্র সংগহশালা), ঢাকা (মিউজ্িয়মে) 
যান। পুরীর রাজ পরিবারের অতিথি হিসাবে ওড়িষ্যার গবেষণার কাজ চালাতেন। পুরী ভুবনেশ্বরের ভাষ্করদের সঙ্গেও 
তার অন্তরঙ্গ পরিচিতি ছিল। এমন এক Slee চিত্রকর গিরিধারী দাসের অনেক শিল্পকর্ম আশুতোষ সংগ্ৰহ শালায় ও 
স্যারের ব্যক্তিগত সংগ্রহে আছে। পুরীর রাজবাড়ী থেকে সংগ্রহ করা উড়িষ্যার পট সমকালীন ভাক্কর মূর্তি ও অন্যান্য 
লোককলার নিদর্শন উপরোক্ত সংগ্রহশালায় আজও সংরক্ষিত আছে এই প্রসঙ্গে একটি তথ্য জানানো যেতে পারে। 
নৃ-বিজ্ঞানী ডঃ নির্মল কুমার বসু সে সময় ভার উড়িষ্যার মন্দির সংক্রান্ত সমাজতাত্তিক গবেষণার কাজে দেবপ্রসাদ 
বাবুর সঙ্গে একত্রে উড়িব্যার বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরতেন। 


স্যারের গবেষণামূলক কাজ কর্মের আলোচনার আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন শিক্ষা শিক্ষণ 
গবেষণার পরিমণ্ডলের পটভূমি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা প্রয়োজন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তার প্রতিষ্ঠা কাল 
(১৮৫৭) থেকে ছিল মূলত ম্যাট্রিক বা এনট্ৰেন্স বিদ্যালয় স্তরে পড়ানো হত, এফ.এ. বা ইণ্টার মিভিয়েট এবং বি.এ! 
বি.এস.সির কিছু কিছু বিষয় যেমন ইংরাজী, অর্থনীতি, দর্শন, ভূগোল, অঙ্কে অনার্স সহ পড়ানো হত কলেজ স্তরে 
পঠন পাঠন ও পরীক্ষার নিয়ামক সংহ্া। পঠনপাঠনের মান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন, পাঠ্য সুচী রচনা এই সব 
কাজও বিশ্ববিদ্যালয়কে করতে হত। প্লাতকোত্তরে পঠন-পাঠন গবেষণা, প্রকাশনা এসব কাজ স্যার আশুতোষ মুখার্জি 
বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম চালু করেন বিশ শতকের প্রথম দুই দশকে | সেই কাজে সারা ভারত থেকে খুঁজে পেতে নিয়ে 
খ্যাতনামা ব্যক্তিদের যারা তাদের স্বক্ষেত্রে ছিলেন প্রাজ্ঞ। বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যাপক পদ সৃষ্টি করতে তিনি তৎকালীন 
বদাণ্য এ ধনাঢ্য ব্যক্তিদের প্রণোদিত করেন। তার উদ্যোগ ও উৎসাহে বহু মৰ্য্যাদা জ্ঞাপক গবেষণা অধ্যাপনার 
চেয়ার প্রবর্তিত হয়। 


_ ইতিমধ্যে দীনেশ চন্দ্র সেনের ““বঙ্গভাষা ও সাহিত্য”* নামক সুবৃহৎ শ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৮৯৬ সালে। ১৯০০ 
সালে তিনি কলকাতায় আসেন এবং আশুতোষের আমন্ত্রণে বি.এ. বাংলার পরীক্ষক পদ গ্রহণ করেন। তার এ বহু 
প্রসংশিত গ্রহের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন ১৯০১ সালে এবং রবীন্দ্রনাথ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ভগিনী নিবেদিতা প্রমুখ 
মনীষীরা তার প্রতিভার স্বরূপ উপলব্ধি করেন। শুরু হয় বাংলার সাহিত্য, ভাষা, লোক গাথা, লোককলা, চারুকলা, 
ইাননাম, পুরাতত্ত, মেলা-পুজা-পার্বণ, সাধক সম্প্রদায় প্রভৃতি বিষয়ে অনুসন্ধিৎসার প্রসার। আরম্ভ হল বহু বিদগ্ধ 
ব্যক্তি কর্তৃক স্থানীয় পৰ্য্যায় এ সব বিষয় ভিত্তিক আঞ্চলিক অনুসন্ধান, আলোচনা, প্রবন্ধ-প্রতিবেদন রচনা। বিভিন্ন 
জার্নাল অব দি বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি, জার্নাল অব দি ওরিয়েশ্টাল সোসাইটি অব আৰ্ট, ক্যালকাটা রিভিয়ু, 
জার্নাল অব দি ডিপার্টমেপ্ট অব আর্ট Bronte লেটার্স (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), রূপম ইংরাজী) জার্নাল অব দি 
গ্রেটার প্রেটার ইণ্ডিয়া সোসাইটি বাংলা, পূর্ব ভারত, ভারত তথা বৃহত্তর ভারতের ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস সংস্কৃতি, 
চারুকলা, লোকচর্যা, লোককলা-এরকম সকল বিষয়ে বাংলা তথা ভারতীয় চিন্তক, গবেষক, শিক্ষক, পণ্ডিতদের 
ক্ষেত্র ও বিষয় ভিত্তিক জ্ঞান গর্ভ আলোচনা প্রকাশ করে শিক্ষিত মানুষকে জ্ঞানানুসন্ধানী এবং ইতিহাসের বিস্মৃত 
অথবা অবহেলিত নানা বিষয়ে আলোকপাত করতে AIC বাঙ্গালী তার স্বদেশ ও স্বজাতির পূর্ব গৌরব, তার শিল্প, 
সাহিত্য, সভ্যতা, সংস্কৃতির ভাউ-গড়া, উত্তব-বিবর্তনের ইতিকথা জানতে পারল এবং আরও জানার জন্য আগ্রহী 
হয়ে উঠল ৷ ইতিমধ্যে উৎসাহিত হয়ে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ১৯০৯ সালে দীনেশ সেন মহাশয়কে ‘স্পেশাল 
ইউনিভাৰ্সিটি’ প্রফেসর পদ সৃষ্টি করে সেই পদে নিযুক্ত করলেন যাতে তিনি নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে বাংলা ও বাংলা 
সাহিত্যের অতীত সম্ভার, চলমান এঁতিহ্য, লোককলা ও লোক গাথা সম্বন্ধে অনুসন্ধান ভিত্তিক গবেষণা চালিয়ে 
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যেতে পারেন এবং এরই ফলে দীনেশ বাবুর পরবর্তীকালে প্রকাশিত বৃহৎ বঙ্গ AEA উপকরণ সংগ্রহ ও রচনার কাজ 
চালিয়ে যাবার সুবিধা হয়। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডার রূপে প্রদত্ত তার বক্তৃতামালা বর্ধিত আকারে ১৯১১ 
সালে History of Bengali Language and Literature নামে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হল। ১৯১৩ সালে 
রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক পদে বৃত হয়ে ১৯১৭ সালে রামতনু লাহিড়ী ফেলোশিপ বক্তৃতা দিলেন যা ১৯২০ সালে 
The Folk Literature of Bengal নামে প্রকাশিত Ret | তার কাজের সহায়ক গবেষক হিসাবে কাজ করতে থাকেন চল 
দ্রকুমার দে, মুহম্মদ শহী দুল্লাহ, আশুতোষ চৌধুরির মত বাংলা সাহিত্য, লোকগাথা সম্বন্ধীয় পরবর্তী কালে লব্ধ 
প্রতিষ্ঠ ব্যক্তি বর্গ। এদের মধ্যে শহীদুল্লাহ সাহেবের কথা বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। ইনি সংস্কৃত ভাষায় অনার্স নিয়ে 
বি.এ. পাশ করে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এম.এ. পড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে সতাব্রত সামশ্রমী তাকে বেদাধ্যয়নে 
অনুমতি না দেওয়ায় ১৯১২ সালে তিনিই প্রথম তুলনামূলক ভাষাতত্তে এম.এ পাশ করেন। দীনেশ চন্দ্র সেনৌ অধীনে 
তিনি শরৎ কুমার লাহিড়ী গবেষণা সহায়ক পদগ্রহণ করে বিভিন্ন ভাষা চর্চা সহ মুসলমানী বাংলা সাহিত্য, মুসলমানী 
ছড়া, প্রবাদ-লোকগাথা বিষয়ে অনুসন্ধান, সংগ্রহ ও নিবন্ধ রচনায় ব্যাপৃত হন। তিনি অবশ্য বেশিদিন কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে যুক্ত ছিলেন না। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি সেখানে সংস্কৃত ও বাংলা 
বিভাগের অধ্যাপক পদে স্থায়ী ভাবে নিযুক্ত হয়ে আমৃত্যু সেখানে থেকে যান। মাঝে দু বছর ১৯২৬-২৮ প্যারিসে 
সর্বোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈদিক ভাষা সহ বিভিন্ন ভাষা অধ্যয়ন ও পি.এইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন। তার উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত 
বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি বঙ্গভাষা, সাহিত্য ও লোকগাথার ইসলামী ক্ষেত্রটি উন্মোচিত করে! রাজসাহী 
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবার পর তিনি ১৯৫৪ সালে সেখানে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ হিসাবে সেই 
বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ও সংস্কৃত চর্চার ক্ষেত্রটি প্রসারিত করেন। 


দেব প্রসাদ বাবু দীনেশ চন্দ্র সেনের অবদান বিশেষ করে বাংলার লোকশিল্প সংক্রান্ত আলোচনায় তার অবদান 
শ্ৰদ্ধা সহকারে স্বীকার করে তাকে বরেণ্য এ প্ৰণম্য বলেছেন। 


এই প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের কথা কিঞ্চিত আলোচনা আবশ্যক | স্যার আশুতোষ তার নৃ-বিজ্ঞান ও 
সমাজ বিজ্ঞানে দেশ বিদেশে খ্যাতির কথা জেনে তার পরিণত বয়সে একরকম জোর করে তাকে আনেন কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ব বিভাগে ১৯২১ সালে । তিনি ১৯২৬ সালে চোখের দৃষ্টিশক্তির অভাব জনিত কারণে অবসর 
নেন, যদিও পাঁচ বছরে অনেক কৃতি ও তার প্রতি গুণমুগ্ধ ছাত্র ও গবেষক তৈরী করে দিয়ে যান। লোকসাহিত্য, 
লোক সংস্কৃতি, পুরাতত্ত, নৃ-বিজ্ঞান ও সমাজ জীবন বিষয়ে শরৎচন্দ্রের বৈদগ্ধ Craters | সারা জীবনে ৪৫০ টির 
উপর রচিত নিবন্ধ তার জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও বহুমাত্রিক দৃষ্টি ভঙ্গীর সাক্ষর বহন করছে। Ola আলোচনার বিশেষ ক্ষেত্র 
ছিল বাংলা, বিহার ও ওড়িষ্যা। দেব প্রসাদ বাবু তার কাছে অধ্যয়ন করেছিলেন এবং ভারতের শিল্প ধারা আলোচনায় 
দেবপ্রসাদ বাবুর দৃষ্টি যে ওড়িষ্যা ও বাংলার উপর পড়েছিল তার পরোক্ষ কারণ শরৎচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের সঙ্গে তার 
গুরু শিষ্য সম্পর্ক। একই ভাবে বিহার, ওড়িষ্যা ও বাংলার পশ্চিমাঞ্চলের ঢোকরা শিল্পের উপর আলোচনায় দেব 
প্রসাদ বাবু রত হন শরৎচন্দ্র মিত্রের প্রেরণায়, যে প্রেরণা দেব বাবু দিয়ে যান পরবর্তী কালের ঢোকরা শিল্প সমীক্ষক ও 
আলোচক শিল্পী (ভাঙ্কর) মীরা মুখার্জিকে। এও বোধ হয় এক ধরনের গুরুপরম্পরা-প্রণোদনা। 


স্যার আশুতোষ ১৯২১ সালে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে বাগেশ্বরী 
অধ্যাপক করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে আসেন। ইতিমধ্যে “বাংলার ব্ৰত’ নামক অবনীন্্র রচনাটি প্রকাশিত 
হয়েছে এবং ভারত শিল্প সংক্রান্ত প্রবন্ধ গুণীজনের নজরে এসেছে। ভারত শিল্প, শিল্প শাস্ত্ৰ, ভারত শিল্পের রূপ, ভাব 
ব্যঞ্জনা, নান্দনিক সৌকর্য্য প্ৰভৃতি বিষয় তাঁর ধ্যান ধারণার সুললিত ব্যাখ্যা করে তিনি অনেকগুলি বক্তৃতা কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বাগেশ্বরী অধ্যাপক হিসাবে দিয়েছিলেন। সেই সব বক্তৃতা শুনবার জন্য কলকাতার কলেজ ও 
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বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের ছাত্র ও গবেষকরা অধীর আগ্রহে সমবেত হতেন। সব বিভাগেই ছাত্ৰসংখ্যা ছিল 
সীমিত এবং রাজাবাজার সাইন্স কলেজে অবস্থিত ফলিত বিজ্ঞান বিষয়ক বিভাগগুলি ছাড়া অঙ্ক, ভূগোল, নৃবিজ্ঞান 
বিষয় গুলি এবং কলা বিভাগের সকল বিষয় পড়ানো হত কলেজ স্টরীটহ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান আশুতোষ 
বিশ্ডিংস নামে পরিচিত ভবনে ও দারভাঙ্গা বিল্ডিংসে । দেবপ্রসাদ বাবুর মুখে শুনেছি যে যে কোনও বিভাগের খ্যাতনামা 
কোনও অধ্যাপকের বক্তৃতা মালা সিনেট বা দারভাঙ্গা হলে অনুষ্ঠিত হলে তারা সাশ্রহে সে সব বক্তৃতা মনোযোগ 
সহকারে শুনতে যেতেন; সে সম্বন্ধে বহুদিন ধরে প্ৰাণবন্ত আলোচনা চলত ছাত্র-অধ্যাপক-গবেষক মহলে | পঞ্চাশ ও 
ষাটের দশকে আমরাও এ রকম বক্তৃতা মালা শুনতে হাজির হতাম দারভাঙ্গা হলে, আশুতোষ ভবনের অধ্যাপক কক্ষে 
অথবাসুপ্রশহ চোদ্দ aya শ্রেণী কক্ষে । পরবর্তী কালে আশির দশকে উৎপল দত্তের বাংলা নাটক ও নাট্যকার সংক্ৰান্ত 
তিন দিনের বক্তৃতা মালা শুনবার জন্য দারভাঙ্গার সিনেট হল উপছে পড়া ভীড় দেখে মনে হয়েছিল দীনেশ সেন, 
শরৎচন্দ্র মিত্র, অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুরের বক্তৃতা শোনার জন্য স্যারেদের কালে এরকমই আগ্রহী শ্রোতার ভীড় জমে 
যেত! অধ্যপনা জীবনের শেষের কয়েক বছর দেখেছি যাঁদের বক্তৃতা এবং যে বিভাগের ফেলোশিপ বা বিশেষ চেয়ার 
অধ্যাপকের বক্তৃতা তাদেরই শ্রোতা সংগ্রহ করে আনতে Ro | বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল দশক গুলোর স্মৃতিটুকু পড়ে 
আছে, আলোকটুকু নিভে গেছে। এরপর ম্মৃতিও হারিয়ে যাবে যেহেতু আমাদের দেশে স্মৃতি ভিত্তিক ইতিহাস গ্রহনার 
প্রয়াস বড়ই অল্প | 


এই পর্বে দেবপ্রসাদ বাবুর বৌদ্ধিক ব্যক্তিত্ব ও চিন্তা ভাবনা গড়ে তুলতে আর এক জনের অবদানের কথা বলা 
দরকার | তিনি হলেন সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়! স্যারের থেকে বছর তেরো/চৌদ্দ বয়সে বড়, স্যারের অগ্রজ প্রতিম 
পথ প্ৰদৰ্শক প্রায়শই আশুতোষ সংগ্রহশালায় স্যারের কাছে আসতেন। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ঘুরে আসার পর সে সব 
দেশ থেকে ভারত শিল্প প্রভাবিত কিছু পেলেই এ সংগ্রহ শালার জন্য নিয়ে আসতেন | তাঁর দেওয়া একখানি বলিদ্বীপীয় 
রামায়ণ পট চিত্র আশুতোষ সংগ্রহশালার দোতলার প্রদর্শণী কক্ষে প্রদর্শিত হয়ে আছে । বৃহত্তর ভারত-সমাজ বা 
গ্রেটার ইণ্ডিয়া সোসাইটি গঠনের সময় (১৯২৬) সুনীতি বাবুর উৎসাহে দেবপ্রসাদ বাবু, নীহার রঞ্জন রায়, হিমাংশু 
ভূষণ বসু তরুণ কমী হয়ে - এ সোসহিটির কাজ কর্মে যোগ দেন, সোসাইটির পত্ৰিকা প্ৰকাশনে নিজেদের যুক্ত করেন। 
সুনীতি বাবু ম্বীপময় ভারত প্রবন্ধ মালা রচনা করে ধারাবাহিক প্রকাশ করেন ১৯৩০ সালে প্রবাসী পত্রিকায়। শীহার 
বাবুর Brahmanical Gods in Burma and Ceylon প্ৰকাশিত হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১ ৯৩২ সালে এবং 
দেবপ্রসাদ বাবুর Buddha Images of Orissa and Java প্রকাশিত হল Modern Review পত্রিকায় ১৯৩৩ সালে, 
Early Art of Srivijay ও Migration of Indian Decorative Motifs প্ৰকাশিত হল Journal of the Greater India 
Society- CS যথাক্ৰমে জানুয়ারী সংখ্যা ১৯৩৪ ও ১৯৩৫ সালে। স্যার যখন এম. এ.-র ছাত্ৰ হিসাবে ভর্তি হন-তার 
আগের বছর সুনীতি বাবু নব প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় ভাষা ও aft তত্ত্ব বিভাগের নবসৃষ্ট খয়রা অধ্যাপক পদে স্যার 
আশু তোষের ইচ্ছায় নিযুক্ত হয়েছেন এবং তার London School of oriental studies এ করা গবেষণা পত্র ‘Origin 
and Development of Bengali Language’ পরিমার্জিত করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে প্রকাশের কাজে 
ব্যস্ত। অবশ্য গ্রন্থটি প্রকাশিত হবার (১৯২৬) আগেই ১৯২৪ সালে স্যার আশুতোষ মারা যান। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
এক গৌরবময় ও প্রাণবন্ত অধ্যায়ের অবসান ঘটে। বড় বেদনার কথা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তথা ভারতের উচ্চ 
শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে স্যার আশুতোষের চিন্তা, ভাবনা, আদর্শ ও পরিচালকের ভূমিকা প্রসঙ্গে আজও পর্যন্ত 
কোনও বিস্তারিত আলোচনা গ্রথিত ও প্রকাশিত হলনা! দেবপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় স্মৃতি চারণ করতে গিয়ে দুঃখ করে 
বলতেন “স্যার আশুতোষের মৃত্যু আমার আর নীহারের কেরিয়ারের অগ্রগতি রুদ্ধ না করলেও শ্রথ করে দেয় ’?। 
সুনীতি বাবুর উল্লেখ উদ্ধৃত করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আশুতোষ মুখার্জির উজ্জ্বল উপস্থিতি প্রসঙ্গ শেষ করি : 


“Those of us who were privilaged to come in intimate touch with his personality and followed his 16801]. 
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university matters can say whole heartedly that his indeed was a ১৮৪৫] Sakhyam> as well as a <Svadvi 
pranitih>" (D.D.B.L. 1985 P.X.VIL.). জানি না আদৌ কোনও দিন এ “শ্বাদু সখ্যম, স্বাদী প্ৰণীতিঃ ব্যক্তিত্বের 
মহান মানুষটিকে কেউ সঠিকভাবে চিত্রিত করে তুলবেন কিনা | বোধহয় সময়টি এখনও শেষ হয়ে যায়নি - সামনে বহু 
বিভাগের শত বাৰ্ষিকী আসছে। 


দেবপ্রসাদ বাবুর জীবনে, তার পঠন-পাঠন অধ্যাপনা গবেষণা ও নিবন্ধ রচনায় গ্রেটার ইণ্ডিয়া সোসাইটির 
সংসৰ্গ গুরুত্বপূর্ণ | তিনি এই সোসাইটির Gracey (১৯২৬) থেকেই এর সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন এবং আজীবন দক্ষিণ 
পূর্ব এশিয়ায় ভারতের হ্থাপত্য-ভাঙ্কর্য, চিত্রকলা রীতির বিস্তার ও প্রভাব বিষয়ে অনুসদ্ধিৎসু পাঠক এবং গবেষক। 
১৯৩৬ থেকে ১৯৭৫ পর্য্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে উপরোক্ত এ 
বিষয়ে তিনিই ছিলেন একমাত্ৰ অধ্যাপক, অবশ্য তার অধ্যাপক পদটি ছিল অবৈতনিক, কেননা তিনি আশুতোষ 
সংগ্রহশালার পূর্ণ সময়ের বেতন ভোগী অধ্যক্ষ ছিলেন এবং পরবর্তী কালে সংগ্রহশালা বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক 
(রীডার) পদে বৃত হন ১৩৬৩ সালে। বৃহত্তর ভারতের সঙ্গে বিশেষ ভাবে প্রাচ্য ভারতীয় শিল্পের সংযোগের মাত্রা ও 
পথ সম্বন্ধে তার লেখা প্রবন্ধগুলির মূল্য আজ সর্বজন স্বীকৃত। এই মান্যতার পূৰ্ণৰীকৃতি তিনি পান ১৯৬১ সালে যখন 
তিনি বালি, জাকাতা, বান্দুং এর পনজ্জরণ, মালাং ও দেন পাসারে এলঙ্গ এবং যোগ জাকার্তার গজমদ - এই 
পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেবার জন্য ইন্দোনেশিয়া সরকারের আমন্ত্রণে সে সব বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু গুণীজন সমাজের 
আহ্বানে বক্তৃতা দেন। স্যার ফিরে এসে বলতেন “জানো ওরা আমাকে কি বলে পরিচয় করিয়ে দিত?’’ এই কথার 
সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ মুখ পরিতৃপ্তিতে ভরে উঠত। “ওরা বলত অ গুরু হ্যাজ কাম ফ্রম BSA’ | ভারত ও 
ইন্দোনেশিয়ার আত্মিক যোগটি তিনি এ ভাবেই প্রকাশ করতেন। 


অধ্যাপক দেবদত্ত ভাণ্ডার কর ও অধ্যাপিকা স্তেলা ক্রামরিশের পরামর্শে বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচাৰ্য্য 
ডঃ শ্যামা প্রসাদ মুখার্জির অনুপ্রেরণায় দেবপ্রসাদ বাবু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতের প্রথম ইউনিভাৰ্সিটি মিউজিয়ম 
গড়ে তোলার দায়িত্ব সাগ্রহে নিজস্কন্ধে তুলে নিলেন] মাত্র পাঁচটি পুরা নিদর্শন দিয়ে শুরু করা হল আশুতোষ মিউজিয়াম 
অব ইণ্ডিয়ান আর্ট, ১৯৩৭ সালে। দেবপ্রসাদ বাবু সেই সংগ্রহ শালার অধ্যক্ষ হিসাবে কর্মজীবনের সূত্ৰপাত করে দীর্ঘ 
তিন দশক ধরে সেই সংগ্রহশালা গড়ে তুললেন নিজের মানস পুত্রের মত করে। ১৯৬৮ সালে তিনি যখন অবসর গ্রহণ 
করেন, তখন এই সংগ্রহ শালায় বাংলা তথা পূর্ব ভারতীয় ভাস্কৰ্য্য চিত্রকলা, মুদ্রা ও সীল, পুরাকালের মৃংপাত্র খণ্ড, 
মৃন্ময় অলংকার, মন্দিরের কাজ করা মৃৎফ লক, Tho এবং বাংলা, ওড়িষ্যা ও বিহারের অপস্য়মান লোককলার 
বহুবিচিত্র নিদর্শনের এক বিশাল সম্ভার তার কর্মদক্ষতা, আন্তরিকতা ও সুষ্ঠ পরিচালনায় পরিপূর্ণ রূপ পেল সংগ্রহের 
মোট সংখ্যা দীড়াল প্রায় তিরিশ হাজার। তার অনুপ্রেরণায় গড়ে উঠল একদল দক্ষ, উদ্যমী, উৎসাহী কর্মী ও গবেষক, 
ছাত্র বাহিনী যাদের অনলস প্রয়াসে গ্রাম প্রামান্তর থেকে, মাটির গর্ভ থেকে সংগৃহীত হয়ে এল কত না alas, কত না 
লোক কৃতির চাক্ষুষ সাক্ষ্য প্রমাণ । দেব প্রসাদ বাবুর নিজের কথায় বলি £ ““পূর্ব ভারতের শিল্প কলার বিভিন্ন দিক 
রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রমাপ্রসাদ চন্দ, অক্ষয় কুমার মৈত্ৰেয়, দীনেশ চন্দ্ৰ সেন, নলিনী কান্ত ভট্টশালী, জিতেম্দ্ 
নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গুরু সদয় দত্ত, কালিদাস দত্ত, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি পথিকৃৎদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠালাভ 
করেছে, সাহায্য ও নান্দনিক অনুপ্রেরণা এসেছে অবনীন্দ্র নাথ ও নন্দলালের শিল্প সৃষ্টিতে ও রসবোধে এবং শ্যামাপ্রসাদ 
মুখোপাধ্যায়ের প্রত্যক্ষ উৎসাহে। আশুতোষ মিউজিয়ম পরিচালনায় প্রতি পদক্ষেপে সহযোগিতা লাভ করেছি আমার 
শিক্ষা জগতের সমসাময়িক শিল্প বেত্তা নীহার রঞ্জন রায় ও সরসী কুমার সরস্বতী প্রমুখ অধ্যাপক বৃন্দের নিকট থেকে। 
আমার ছাত্রদের ও ছাত্ৰস্থানীয়দের মধ্যে, কল্যান কুমার গঙ্গোপাধ্যায়, অক্রান্ত কর্মী সুধাংশু কুমার রায় ও অতুলনীয় 
প্রত্বনিদর্শন সংগ্ৰাহক পরেশ চন্দ্র দাশগুপ্ত এবং আশুতোষ মিউজিয়মের শিল্পী প্ৰাণকৃষ্ণ পাল বঙ্গীয় শিল্পকলার বিভিন্ন 
দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন আর আশুতোষ সংগ্রহ শালার সংগ্রহকে বৈচিত্র্য ও নানা দিকের সংগ্ৰহ দ্বারা সমৃদ্ধ 
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করে দিয়েছেন। আমার কর্মজীবনে আমি দেখেছি কি ভাবে জিতেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতীয় প্রত্রতত্তের কাজ, 
সরসী কুমারের বাঙলার পুর্বভারতীয় শিল্পকলা সূচক বক্তব্য আশুতোষ মিউজিম়মের শিল্প নিদর্শনের দ্বারা অনুশীলিত 
হয়েছে! এই প্রসঙ্গে আজ্স আমার আচার্য্য, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সৰ্বাঙ্গীন উৎসাহদান ও ইন্দোনেশিয়া 
চিত্র কলা প্রভৃতি উপহার দানের কথা মনে আসে | আচার্য সুনীতি কুমার প্রত্যক্ষভাবে শিল্পকলার গবেষক না হয়েও 
ভারতীয় তথা পূর্ব ও বৃহত্তর ভারতীয় শিল্প সম্পর্কে ও সংগ্রহশালা নিয়ে যে বিদগ্ধ আগ্রহ পোষণ করতেন সেটিকে 
আমি সর্বতোভাবে অনুসরণযোগ্য বলে মনে করি1”* দেবপ্রসাদ বাবুর মতে শুধুমাত্র সংগ্রহশালা তৈরী এবং তার 
সহায়তায় সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনা করে কর্তব্য শেষ হয় AT এই সব সংগ্রহশালাগুলিকে সজীব, জনসমাগম মুখর 
মানুষের জীবন চর্চার কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলার দায়িত্ব সংগ্রহশালার পরিচালক ও কর্মীদের ৷ শুধুমাত্র বস্তু সংগ্রহ ও 
সংরক্ষণ করে জাতির প্রতি, সমাজ ও স্বদেশের প্রতি সংগ্রহশালার কর্তব্য শেষ হয় না। সংগ্রহ ও সংরক্ষণ প্রাথমিক 
কাজ হলেও, শুরু মাত্র। সকলের শিক্ষা, চিত্ত-বিনোদন ও শিল্প কলার রসাহ্বাদে সহায়ক হতে পারাই সংগ্রহশালার 
মূল লক্ষ্য | 


এই ভাবনা থেকে আশুতোষ সংগ্রহশালাকে শুধুমাত্র গবেষণা সহায়ক না রেখে স্কুল কলেজের শিক্ষক মণ্ডলীকে 
যুক্ত করার অনন্য কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন দেবপ্রসাদ বাবু। একদিকে যেমন দক্ষিণ দিনাজপুরে বানগড়ে আশুতোষ 
মিউজিয়মের জম্মলপ্রে ভারতে বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহশালা কর্তৃক প্রথম প্রত্ব-উৎঘনন পাচ বছর ধরে (১৯৩৭-১৯৪১) 
চালিয়ে সংগ্রহ সম্ভার বৃদ্ধির Taal করেন তেমনই তিনি বিদ্যালয়ের শিল্প শিক্ষকদের জন্য আট আ্যাপ্রিসিয়েশন কোর্স 
চালু করলেন যার দ্বারা জিজ্ঞাসু ও রসিক শিক্ষক মণ্ডলীর মধ্যে যর্থার্থ শিল্প কলা বোধ ও তত্ত্বজ্ঞান সঞ্চারিত হয়। 
উৎখননের মাধ্যমে নির্দিষ্ট তথ্য ভিত্তিক পুরাবন্তু সংগ্রহ, গুরুসদয় দত্তের কর্মকাণ্ডের অনুপ্রেরণায় AMT থেকে 
লোককলার নির্দশন সংগ্রহের উৎসাহ উদ্দীপনার পাশাপাশি ১৯৪১ সালে তিনি চালু করলেন, এ কোর্স যাহা সত্তর 
দশকের শেষ দিক পর্যন্ত চলে অনির্গিষ্ট কারণে বন্ধ হয়ে যায়! এ সাড়ে তিনদশকে পরবর্তীকালে খ্যাত নামা হয়েছেন 
এমন বহু শিল্পী এ স্বল্পকালীন কোর্সে যোগ দিয়ে মন্তব্য করেছেন “জানার-ক্ষুধা জাগিয়ে দেয়, চিত্তের রসাম্বাদ বোধ 
বাড়ায় এই কোৰ্স’ এই কোর্সটি শুধুমাত্র শ্রেণীকক্ষ নির্ভর শিল্পেতিহাস ও নান্দনিক তত্ত্ব চর্চায় আবদ্ধ থাকত না। 
সংপ্রহশালার প্রদর্শনী কক্ষে নিয়ে গিয়ে চারু কলা, কারুশিল্প ও লোক কলার চাক্ষুষ নিদর্শন দেখিয়ে রূপ, গড়ন শিল্প 
শৈলী প্রভৃতি বিষয়ে দৃষ্টি ও বোধের সীমানা প্রসারিত করে দেওয়া হত। সঙ্গে থাকত হাতে কলমে কাজ করার সুযোগ 
যার যে মাধ্যম ভাল লাগে সেই মাধ্যমে । এই প্রসঙ্গে দুটি কথা বলা প্রয়োজন। প্রথমটি হল ভারত তথা এশিয়ায় 
সংগ্রহশালা পরিচালিত শিক্ষণ, বিশেষত শিক্ষক-শিক্ষণ কর্মসূচীর প্রথম সুচনা হয় দেবপ্রসাদ বাবু কৰ্তৃক পরিকল্পিত ও 
পরিচালিত এ আর্ট এপ্রিসিয়েশন কোর্সের মাধ্যমে | পরবর্তীকালে বিশেষ করে সত্তরের দশক থেকে ভারতের অন্যান্য 
সংগ্রহশালায় নানা ধরনের কর্ম শিক্ষণ কোর্স প্রবর্তনের যে প্রবণতা দেখা দিয়েছে তার পথ প্রদর্শক কিন্ত দেবপ্রসাদ 
বাবু। দ্বিতীয়ত গভর্ণমেশ্ট আর্ট কলেজ, রবীন্দ্র ভারতী ও বিশ্বভারতী প্রমুখ বিশ্ববিদ্যায়ে দৃশ্য কলা বিভাগে স্নাতক ও 
স্নাতকোত্তর বিভাগে পাঠ্য সূচীর যে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধন করা হয় তার দিক নির্ণয় করে দেয় দেবপ্রসাদ বাবু 
কৃত আট আ্যাপ্রিশিয়েসন কোর্সের পরিকল্পনা ও পরিধি। দৃশ্য কলার শিক্ষায় ব্যবহারিক অনুশীলনের সঙ্গে শিল্পের 
এঁতিহাসিক ও শৈলীবৈশিষ্ট্ের জ্ঞানের সংযোগ সাধনের প্রয়োজনীয়তা এদেশে প্রথম অনুভব করেন দেবপ্রসাদ বাবু। 
Ota দৃষ্টি ভঙ্গী অনুসরণ করে পঞ্চাশের দশকে চালু হল বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্ট হিষ্ট্ৰি কোর্স এবং তৎপরবতী 
কালে ইউ.জি.সি+র চালু করা দৃশ্যকলা কোর্সের মধ্যে শিল্পেতিহাস ও নন্দন তত্ত্বের কিছু কিছু অংশ পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত 
করা হল। 

স্বাধীনোত্তর কালে দীর্ঘ দেড় দশক ধরে দেবপ্রসাদ বাবু কেন্দ্রীয় সরকারের সেপ্ট্রাল আ্যাডভহিসারি বোর্ড অব 
মিউজিয়মস্‌ আ্যাণ্ড আর্টের সম্মানীয় সদস্য থাকায় তার পরামর্শে সংগ্রহশালার উন্নয়ণ, আধুনিকীকরণ ও তদ্বিষ য়ে 
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তার ধ্যান-ধারণাকে প্রসারিত করার সকল সুযোগহার তিনি সদ্ব্যবহার করেন | হুমায়ুণ কবীর যখন কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামৃন্ত্র 
হন তখন তার ভাব ভাবনাকে সংগ্রহশালা ও শ্নাতকোত্তর পৰ্য্যায় সংগ্রহশালা বিজ্ঞান ও শিল্পেতিহাসের পঠন-পাঠন- 
গবেষণার প্রবর্তণ ও প্রসারে নিয়োজিত করেন। সে সময় তিনি নয়াদিল্লির “ললিত কলা’র সম্পাদক মণ্ডলীর সভ্য 
হন। পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্য মন্ত্রী বিধান চন্দ্র রায়ের আহ্বাভাজন ডঃ সুবোধ মিত্র ১৯৬০ থেকে ১৯৬৪ সাল 
পর্য্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য থাকার সময় ডঃ মিত্রের কেন্দ্রীয় সরকার ও নেহেরু পরিবারের উপর যে 
প্রভাব ছিল সেই সুত্র ধরে দেববাবু তার ছাত্র ডঃ অজিত মুখার্জির তত্ত্বাবধানে দিল্লিতে জাতীয় হস্তশিল্প সংগ্রহশালা 
গড়ে তোলার ব্যবহ্থা করেন এবং সেই সংপ্রহশালার বস্তু সংগ্রহের কাজ যাতে দ্ৰুত সম্পন্ন হয় সে কথা ভেবে সে 
সময়ের বিখ্যাত হস্তশিল্প ও লোক কলা সংগ্রাহক শুধাংশু রায় এবং আশুতোষ সংগ্রহশালার বস্তু তথ্য পঞ্জীকরণ 
বিশেষজ্ঞ মৃণালকান্তি পালকে এ জাতীয় সংগ্রহ শালায় কাজ করতে পাঠিয়ে দেন! অবশ্য ডঃ অজিত মুখার্জি যখন 
লণ্ডনে ছিলেন সেই চল্লিশের দশকের শুরুতে তখন তীর সঙ্গে ইন্দিরা গান্ধীর পরিচয় হয় এবং পরবর্তী কালে তিনিও 
নেহরু পরিবারের কাছের মানুষ হয়ে ওঠেন। বাঁকুড়ার মাটির ঘোড়াকে ভারত বিখ্যাত করে তোলার ক্ষেত্রে অজিত 
বাবুর অবদান অনব্বীকার্য্য। তিনি ব্যক্তিগত ভাবে সামনে দাঁড়িয়ে থেকে কয়েকটি বৃহদাকার মাটির ঘোড়া বাঁকুড়ার 
পাচমুড়া গ্ৰাম থেকে তৈরী করে নিয়ে গিয়ে জওহরলাল নেহরুকে দেন, যেগুলি তার অতিথি আপ্যায়ণের ঘরে 
সাজানো ছিল। ফলে দেশ বিদেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নজরে আসত সহজেই! ডঃ অজিত মুখার্জি ও দেব প্রসাদ 
বাবুর উদ্যোগ-উৎসাহে ভারতের কারুশিল্প কর্মের জাতীয় প্ৰদৰ্শনী ও বিশিষ্ট কারুশিল্পীদের জাতীয় পুরস্কার প্রদানের 
ব্যবস্থা হয়। প্রথম যে কারু শিল্পীকে মরণোত্তর জাতীয় পুরস্কার দেওয়া হয় তাকে চিহ্নিত করার কাজটি করতে হয়েছিল 
বর্তমান প্রবন্ধকারকে। নবদ্বীপে সমাজ বাড়ীতে চরণদাস বাবাজীর একটি পূর্ণারয়ব উপবিষ্ট ভঙ্গিমার পিতলের শূন্য 
গর্ভ ঢালাই (Hollow casting) মুর্তি আছে যেটি নবদ্ধীপের এক ধাতু শিল্পী তৈরি করেছিলেন। তার নাম উল্লিখিত 
আছে “সমাজ বাড়ীর, নথিতে । সেই অপূর্ব বিশালাকার ধাতুমূর্তির মৃত শিল্পীর পরিবারকে খুঁজে বার করে তাদের 
হাতে সেই জাতীয় পুরষ্কার তুলে দেওয়া হয়। দেবপ্রসাদ বাবু শিক্ষায় অজিত বাবুর সংগ্রহশালা সংগঠন, প্রদর্শন কক্ষ 
সজ্জা এবং কারু ও লোক SA রূপ গঠনের মাধুৰ্য্য ও করব প্রকরণ সম্বন্ধে জ্ঞান ও দৃষ্টি অর্জনে সফল VA | কলকাতার 
ইনস্টিটিউট অব আর্ট আ্যাণ্ড Ratha কারুশিল্প সংগ্ৰহ শালা ও দিল্লির জাতীয় কারুশিল্প সংগ্রহালয়ের সৃষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধির 
প্রকৃত প্রেরণা এবং পরামর্শ দাতা ছিলেন দেবপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়! ঠিক এভাবেই তিনি আমরণ পশ্চিমবঙ্গের ছানিক 
সংপ্রহশালাগুলি গড়ে তুলতে পরামর্শ, প্রেরণা ও কেন্দ্রীয় সরকারের সংগ্রহশালা উন্নয়নের অর্থ সাহায্য পেতে সহায়তা 
দিয়ে গেছেন। তার ছাত্র ও সহকর্মী পরেশ দাশগুপ্ত ষাটের দশকে গড়ে তুললেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্ৰত্নতত্ব বিভাগ ও 
রাজ্য AQ সংগ্রাহলয়। তার আর এক ছাত্র ও সহকর্মী কল্যান কুমার গাঙ্গুলি গ্রামীণ ও আঞ্চলিক সংগ্রহশালা গঠনে 
পরামর্শ ও প্রেরণা দেওয়ার উদ্যোগী পুরুষ হয়ে ওঠেন তারই শিক্ষায়। তারাপদ সাঁতরা অক্লান্ত পরিশ্রমী ক্ষেত্র সমীক্ষক 
ও তথ্য সংগ্রাহক হয়ে উঠতে পেরেছেন দেবপ্রসাদ বাবুর শিক্ষা ও প্রেরণায় । এমন কি পুনের “রাজা কেলকার’ নামে 
CIEE ও কারুশিল্প সংপ্রাহলয়টি গড়ে উঠেছে তার প্রতিষ্ঠাতা ডঃ কেলকারের প্রেরণা ও পরামর্শদাতা ছিলেন দেবপ্রসাদ 
aq | বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারত কলা ভবন নামে যে সংগ্রহশালাটি গড়ে ওঠে তার আদর্শ যেমন ছিল আশুতোষ 
সংগ্রহশালা, তেমনই সেই সংগ্রহশালার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণপুরুষ রায় কিষেণ দাসের প্রেরণা ও পরামর্শ দাতা ছিলেন 
তার সুহৃদ দেবপ্রসাদ ঘোষ | বোষ্বের প্রিন্স অব ওয়েলস মিউজিয়মের অধ্যক্ষ হ্বনামখ্যাত পণ্ডিত ডঃ মতিচন্দ্ৰ, বরোদা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজিওলজি বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক ডঃ দেওকর, বেনারসের শিল্প রসিক রায় কিষেণ দাস 
ও দেবপ্রসাদ ঘোষ ছিলেন পরস্পরের পরম সুহৃদ এবং পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের সর্বজন শ্রদ্ধেয় সংগ্রহশালা সংগঠক, 
চারু ও লোককলা বিশেষজ্ঞ এবং ভারতে সংগ্রহ শালা বিজ্ঞান প্রবর্তনের পথিকৃৎ। 


দেব প্রসাদ ঘোষের ধ্যান ধারণা, কর্মপন্ধতি এবং সংগঠন শক্তির উপর গভীর আহা থাকায় তাকে প্রথমাবিধি 
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সর্বপ্রকার সহায়তা দান করে এসেছেন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, তার ভ্ৰাতা রমাপ্রসাদ মুখার্জি, বিশ্ববিদ্যালয়ের 
কোষাধ্যক্ষ সতীশচন্দ্ৰ ঘোষ, রেজিস্ট্রার চিন্তাহরণ চক্রবর্তী এবং ষাটের দশকের দুই উপাচার্য, সুবোধ মিত্র ও অবসর 
প্রাপ্ত বিচারপতি মহাশয় 1 এ ছাড়া বিজয় সিং ও নাহার, প্রতাপচন্দ্র চন্দ, লেডি ary মুখার্জি আর্কি ওলজ্ঞিক্যাল সার্ভে 
অব'ইণ্ডিয়ার অধ্যক্ষাধিপতি ডঃ অমলানন্দ ঘোষ, স্যারের IR ধন্যা ডঃ দেবলা মিত্র, ডঃ শিবরাম মূৰ্তি, ছাত্র প্রতিম 
সুধীরঞ্জন দাস, বন্ধুপ্রতিম সরসীকুমার সরস্বতী ও ডঃ নীহার রঞ্জন রায়, শিক্ষক প্রতিম জিতেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় - 
এরা সকলেই আশুতোষ সংগ্রহশালা ও তার অধ্যক্ষ দেব প্রসাদ বাবুকে শ্রদ্ধা ভালবাসার দৃষ্টিতে দেখতেন। এদের 
মধ্যে একমাত্র নীহার বাবুর সঙ্গে দেববাবুর বন্ধুত্ব সামান্য বিঘ্নিত হয়। কারণটি ছিল তুচ্ছ মাত্র | “বাঙ্গালীর ইতিহাস’ 
গ্রহের দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপার সময় আশুতোষ সংগ্রহশালার কিছু ব্লক ও ছবি দেববারু দিতে অস্বীকার করেন সংগ্রহশালা 
বিধি রক্ষণের সঙ্গত কারণে | এ বই এর প্রথম সংস্করণে আশুতোষ সংগ্রহশালা থেকে গৃহীত ছবি ও ব্লক ব্যবহারের 
কোনও খ্বীকৃতি নীহার বাবু জানাননি, এমন কি এক খণ্ড বইও তিনি দেননি। বন্ধুত্ব বিচ্ছেদের ঝুঁকি নিয়েও দেববানু 
দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সময় পূর্বকৃত ভুলের জন্য মার্জনা পত্র না পেলে ব্লক ও ছবি দেওয়া হবে না এই নীতি নিষ্ঠ 
হয়ে থাকার ওঁদ্ধত্যকে লীহার বাবু সারাজীবন মেনে নিতে পারেন নি। আজ অকপটে স্বীকার করছি নীহার বাবুকে 
দেববাবু সম্বন্ধে আমরা, ছাত্ররা যে উম্মা প্রকাশ করতে দেখেছি দেববাবুকে নীহার বাবু সম্বন্ধে কোনও বিরূপ মন্তব্য 
করতে শুনিনি। একই ভাবে কলা বিভাগের নির্বাচনে ডঃ কল্যাণ গাঙ্গুলি ও দেব প্রসাদ বাবুর নীহার বাবুর সঙ্গে মত 
পার্থক্য হয়। তারা দুজন ব্যক্তিগত ও প্ৰতিষ্ঠানিক কৃতজ্ঞতাবশত রমাপ্রসাদ মুখার্জি গোষ্ঠির পক্ষ নেন। নীহারবাবু 
ছিলেন বিরোধী পথের প্রার্থী। এর আগে পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে অধ্যাপিকা স্তেলা ক্রাম রিশের কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করে আমেরিকার পেনসিলভেনিয়া মিউজিয়ম ও সেখানকার ইউনিভার্সিটিতে চলে যাওয়ার 
অন্তরালে যে সব ঘটনা এখানে ঘটে সে সব নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক-গবেষক 
ছাত্রদের মধ্যে কিছু মত বিরোধ হয় এবং তার পরিণতিতে বেশ কিছু অধ্যাপক যারা বিশেষত ক্রামরিশের প্রিয় ছাত্র 
ছিলেন তারা ক্ষুব্ধ হন। দেবপ্রসাদ বাবু চিলেন সেই ক্ষুব্ধ ছাত্রদের একজন ! স্যার ক্রামরিশের খুবই প্রিয় ছাত্র ছিলেন 
এবং তাকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। এই ঘটনাটিও তাদের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটায়। এই ঘটনা সম্পর্কে সামান্য কিছু 
অনুমান করতে পারি আমেরিকায় ভেলা ক্রামবিশের ছাত্র হিসাবে পড়াশোনা করার সময় আর কিছু বসুমতী পত্রিকার 
প্রতিবেদন পড়ে! সে যাই হোক এ রকম একাধিক ঘটনার জেরে নীহার বাবু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে ষাটের 
দশকের মধ্যভাগে সিমলার আযাডভান্স স্ট্যাডি সেপ্টারে চলে গেলেন এবং কয়েক বছর পর বাগেশ্বরী অধ্যাপক পদে 
নিযুক্ত হয়ে ফিরে এলেন। তাঁদের এই পরিশীলিত মনোমালিন্যের একটি সুস্থ প্ৰতিযোগিতামূলক দিক ছিল। দেব 
প্রসাদ বাবু ১৯৫৯ সালে স্নাতকোত্তর সংগ্রহশালা বিজ্ঞান বিভাগ খোলার কিছুদিনের মধ্যে নীহার বাবু কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্বতত্ত বিভাগ খোলেন। নীহার বাবু বঙ্গীয় গ্রন্থাগার আন্দোলনের পুরোধা পুরুষ হয়ে ওঠার কিছু 
কালের মধ্যে দেববাবু পশ্চিম বঙ্গ সংগ্রহশালা পরিষদ গড়ে বঙ্গীয় সংগ্রহ শালা আন্দোলনে নেতৃত্ব দানের দায়িত্ব 
নিলেন। এই প্রসঙ্গ আর একটি সংবাদ দিয়ে শেষ করি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যে সময় দেববাবুকে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহশালা গড়ে তোলার দায়িত্ব দেয়, প্রায় সেই একই সময়ে নীহার বাবুকে বিশ্ববিদ্যালয়ের লহিব্রেরী 
পুর্ণগঠন ও সম্প্রসারণের দায়িত্ব দেয়। দেবপ্রসাদ বাবু সংগ্রহশালাকে ভিত্তি করে আট ত্যাপ্রিসিয়েসন কোর্স চালু 
করার পর নীহার বাবু গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা কোর্স চালু করলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্ৰীয় 
গ্ৰহাগারকে ভিত্তি করে। 


আশুতোষ সংগ্ৰহ শালার কথায় ফিরে আসি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যখন ভারতে জাপানি বোমারু বিমানের 
আক্রমণ আসন্ন সেই সময় সংগ্রহশালা অধ্যক্ষদের মধ্যে দেবপ্রসাদ বাবুই একমাত্র ব্যক্তি যিনি মনে করেছিলেন বোমারু 
বিমানের বিধ্বংসী হানা থেকে সংগ্রহশালায় অমূল্য AY ভাণ্ডার রক্ষা করার ব্যবস্থা করতে হবে। যেমন ভাবা তেমনি 
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কাজ। বড় ও ভারী পাথরের মূৰ্তিওলিকে পুঁতে ফেলা হল বিশ্ববিদ্যালয়ের লনের তলায়। সহজে বহনযোগ্য নিদর্শন 
গুলি সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুরে। যুদ্ধের পর সেসব জিনিস পুণরায় স্ব স্ব হানে ফিরে এল। 
সংগৃহীত দ্রব্য অপসারণের ও পুণরানয়নের কাজটি এতই সুষ্ঠভাবে সাধিত হয় যে সামান্য একটি জিনিসও হারিয়ে 
যায়নি at fete হয়নি। এ রকম আর একটি ঘটনা ঘটে সিনেট হল ভাঙ্গার সময় (১৯৫৯) সংগ্রহশালার সব 
জিনিস ও আসবাব তখন সরাতে হল ঠনঠনিয়া কালীবাড়ীর কাছে লাহাদের বাড়ীতে, এখন যেখানে ল’কলেজের 
ছাত্রাবাস আছে সেখানে | আবার কয়েক বছর পর (১৯৬৭) নবনির্মিত শত বাৰ্ষিকী ভবনের পশ্চিমাংশে এক তলা ও 
দোতলায় পুণৰ্বিন্যস্ত করে সংগ্রহশালাকে সাজানো হয়। এবারও কোনও জিনিসের কোনও ক্ষতি হয় নি। জীবনে 
দু-দুবার ভালবাসার জিনিসগুলিকে বাস্তদ্যুত করে তাদের স্বগৃহে ফিরিয়ে আনার জন্য সংগঠন ক্ষমতা, বিচার বিবেচনা, 
BUCA ঝামেলা সামলানোর দক্ষতা এবং কর্মীদের মধ্যে দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলার নেতৃসূলভ মানসিকতা সবই 
ছিল দেবপ্রসাদ বাবুর। স্বল্প সংখ্যক কর্মী নিয়ে অতি সুষ্ঠভাবে এইসব কাজ তিনি করতে ও করাতে পারতেন! 


দেবপ্রসাদ বাবুর সংগ্রহশালা পরিচালনা বোধ খুব স্পষ্ট, আপাত দৃষ্টিতে সাদামাটা, অথচ যথেষ্ট কার্যকরী যদি 
নিত্য সে সব কাজ করা AA | সংগ্রহশালায় দর্শক আসে দেখতে, তাই সব কিছু ঝকঝকে তকতকে করে রাখতে হবে, 
সাজানোর মধ্যে পারিপাট্য থাকবে, পরিমিতি থাকবে, প্রদর্শিত বস্তুর পরিচিতি লিখন থাকতে হবে । তিনি নিজে দিনে 
দুবার, কাজ শুরুর আগে ও দিনান্তে সমগ্র সংগ্রহশালা ঘুরে ঘুরে দেখে নিতেন সব ঠিক আছে কিনা | সংগ্রহশালার 
কর্মীদের পরিচ্ছন্ন পোষাকে কাজ করতে হবে, সকলের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে হবে সংগ্রহশালার সব রকম কাজ 
uaga সবাইকে জানতে হবে, সবাই মিলে মিশে সব কাজে হাত লাগাবে এবং সকলেই দিনে দু একবার তার সঙ্গে 
Ota ঘরে দেখা করবে এসব তিনি চাইতেন। সংগ্রহশালার সব কর্মী, Sta ছাত্রছাত্রী যে সব শিক্ষক-গবেষক সংপ্রহশালায় 
আসতেন তাদের সকলকেই চারু ও কারুকলার নিদর্শন তাদের নিজের নিজের এলাকা থেকে সংগ্রহ করে আনতে 
বলতেন, বিভিন্ন অঞ্চলের পুরাবন্ত ও লোক কলার নিদর্শন, মেলা, পূজা পার্বণ প্রভৃতি বিষয় উৎসুক, উৎসাহী করে 
তথ্য ও বস্তু সংগ্রহে উদ্যোগী করে তুলতেন। Sta সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন, অথচ আশুতোষ সংগ্রহশালার জন্য কিছু 
নাকিছু সংগ্রহ করেননি এমন লোক খুব কমই আছেন। দান মারফত শিল্প বস্তু সংগ্রহে তার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। বহু 
ব্যক্তি বা পরিবারের কাছ থেকে তিনি অনেক জিনিস সংগ্ৰহ করেছেন। কোথায়, কার কাছে ভালো শিল্প দ্রব্য আছে 
সে সব ছিল Sra নখদৰ্পনে। এমন কি দীর্ঘদিন নানা উপলক্ষ্যে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে ধীরে ধীরে তাদের মন 
নরম করে তার পছন্দ মত শিল্প নিদর্শন তিনি ঠিক দান মারফত সংগ্ৰহ করতেন। এমন কি যারা পুরা ও শিল্পদ্রব্য 
ব্যবসায়ী তাদের কাছ থেকে নামমাত্র মূল্যে বা কখনো সখনো বিনামূল্যে নিজের মধুর ব্যবহারকে কাজে লাগিয়ে 
দূর্মূল্য অনেক জিনিস তিনি সংগ্রহ করেছেন। “এখনকার মত দিন, পরে না হয় ফেরত নিয়ে যাবেন” এমন কথা বলে 
একাধিক জিনিস তিনি সংগ্ৰহ করেছেন। ধার বলে Stat যে জিনিস যিনি দিয়েছেন পরে তাদের মধ্যে অনেকেই সেই 
জিনিস আর ফেরত নিয়ে যাননি। দীর্ঘকাল পরে তাদের ওয়ারিশনরা এলে মিষ্টি কথা মধুর ব্যবহারে তাদের সন্তুষ্ট 
করে জিনিষটি ধরে রেখেছেন। এক আধবার আইনি ঝামেলা হয়েছে, দৃঢ় চিত্তে ভার মোকাবিলা করেছেন। 
শিল্পসংপ্রাহক অজিত ঘোষ মহাশয়ের কাছ থেকে আনা একটি চোল ব্রোঞ্জ মূর্তি নিয়ে তার ছেলের সংগে এমন 
একটি ঝামেলা আদালত ও তৎ নিয়োজিত সালিশির কাছে যায় এবং সে সবের দেখভাল করে, আইনি ও আ্যাকাডেমিক 
যুক্তি তর্ক খাঁড়া করে, পৃথিবীর নাম করা সংগ্রহালয়ের গণ্যমান্য পদাধিকারীদের অভিমত আনিয়ে সেই জিনিস তিনি 
সংপ্রহশালায় রাখতে সক্ষম হন! একাজের দায়িত্ব তিনি আমাকেই দিয়েছিলেন! দীর্ঘ কয়েক বছরের নিঃশব্দ আইনি 
লড়াইয়ের পর যখন সেই জিনিসের উপর সংপ্রহশালার অধিকার হ্বাপিত হল তখন তার কি আনন্দ। দেবপ্রসাদবাবু 
পরিহাস ছলে আন্তরিক আলাপচারিতায় সংপ্রহশালার বস্তু সংগ্রহের উপায় প্রসঙ্গে বলতেন "Beg, borrow, dig and 
steal". অপহরণ শব্দটির একটি ব্যাখ্যাও দিতেন তিনি, যেমন গ্ৰামে পরিত্যক্ত জীর্ণ মন্দির থেকে প্রায় খসে পড়া 
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মৃৎফলক আহরণ, মাটির দাওয়া পুকুর-খাল-বিলের ধবসে পড়া গা থেকে পুরা বস্তু তুলে থানা, এমন কি গ্রামের গাছ 
তলায় wary রাখা পাথরের বা মাটির মূৰ্তি অর্থাৎ অন্যের জমিতে অবহেলায় থাকা দ্ৰব্য সংগ্রহ! গ্ৰামে গঞ্জে যা 
অবহেলায় পড়ে আছে সেগুলি তুলে এনে Wavy সংগ্রহশালায় নিয়ে আসা আপাত দৃষ্টিতে চৌর্যবৃত্তি মনে হলেও 
মহৎ উদ্দেশ্য জনিত হওয়ায় সে সব কাজ অপরাধ নয় বলে তিনি মনে করতেন! 


দেবপ্রসাদ বাবুর উৎসাহ ও নেতৃত্বে আশুতোষ সংগ্রহশালার কর্মীদের চেষ্টায়, চব্বিশ পরগণা, মেদিনীপুর, 
হাওড়া প্রভৃতি অঞ্চল থেকে মৃৎউৎখননের দ্বারা প্রচুর পরিমাণে পুরা উপাদান সংগৃহীত হয়। এর ফলে গাঙ্গেয় নিম্ন 
বঙ্গে AY অনুসন্ধানের ক্ষেত্রটি প্রসারিত হয়। কুড়ি বছরের অনুসন্ধানের ফলে আশুতোষ সংগ্রহশালা ছ'সাতটি 
প্রত্ব-সমৃদ্ধ অঞ্চল চিহ্নিত করে এবং সে সব RIA থেকে মৌর্য্য কাল থেকে পাল যুগ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত সময়ের বহু বিচিত্র 
অমূল্য পুরা সামগ্রী সংগৃহীত হয়েছে। এই সব পুরাতথ্য প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত অনেকের ধারণা ছিল বঙ্গে, বিশেষত দক্ষিণ 
বঙ্গের পুরাতাত্তিক প্রাচীনতা নেই। বারেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির অক্ষয় কুমার CATA ও রমাপ্রসাদ চন্দ গত শতকেয় 
গোড়ায় প্রথম এই ধারণা ভুল প্রমাণিত করে রাজশাহী ও সংলগ্ন অঞ্চল থেকে বহু অনন্য সুন্দর প্রস্তর ভাঙৰ্য্য ও 
অনেক S লেখ আবিষ্কার করেন। শরৎ কুমার রায় দীখা পতিয়া অঞ্চল থেকে একই ভাবে প্রাচীন ধাতু ও প্রস্তর মূৰ্তি 
সংগ্রহ করেন। দেব প্রসাদ বাবুর কৃতিত্ে প্রমাণিত হল যে নিম্নগাঙ্গেয় ‘ব’দ্বীপ’ অঞ্চলের প্রাচীনত্ব কম পক্ষে দুহাজার 
বছর। 


পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে আশুতোষ সংগ্রহশালা তার জন্ম AA থেকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উৎখননের মাধ্যমে 
মৃৎগহুরের বিভিন্ন ভূ-সাংস্কৃতিক স্তর থেকে প্রাচীন সভ্যতা-সংস্কৃতির তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করে চলেছে এবং সে কাজের 
পুরোধা ছিলেন দেবপ্রসাদ বাবু | ১৯৩৭ সালে শুরু করা হয় দক্ষিণ দিনাজ পুরের বাপগড়ের ভূ-উৎখনন। পাঁচ বছর 
সেই কাজ চলার পর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সুত্রপাতে ১৯৪১ সালের পর সেই উৎখননের কাজ আর এগিয়ে নিয়ে যাওয়া 
সম্ভব হয়নি! এরপর ১৯৪৮ সালে আশুতোষ সংপ্রহশালা উত্তর ২৪ পরগণায় চন্দ্ৰকেতু গড়ে পুরা বস্তু অনুসন্ধানের 
প্রাথমিক কাজ আরম্ভ করে এবং ১৯৫০ সালে উৎখননের ফলে দু বর্গ মাইল বিস্তৃত এক ধ্বসাবশেষের সন্ধান পায়। 
১৯৫৭ সালে প্রাথমিক উৎখনন করা হল। এবং ১৯৬৫ সাল পর্য্যন্ত সেই কাজ চলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত 
বিভাগের অধ্যাপক কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামীর তত্বাবধানে, দেবপ্রসাদ ঘোষের নেতৃত্বে এবং আশুতোষ সংগ্রহশালার 
পৃষ্ঠপোষকতায়! সহকারী ছিলেন প্রথমে পরেশ দাশগুপ্ত এবং পরে চিত্তরঞ্জন রায় চৌধুরী। সেই সময় আশুতোষ 
সংগ্রহশালার প্রায় সকল কর্মচারী এবং সংগ্রহশালা বিজ্ঞানের সকল ছাত্রছাত্রী এ উৎখননের কাজে সংগঠিত ভাবে 
হাত লাগিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে ১৯৫৬ সালে মেদিনীপুরের তিলদাতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে প্রত্রসমীক্ষা 
ও উৎখনন করা হয়! এই সব উৎখনন কাজের ফলে আশুতোষ সংগ্রহশালার পুরা বস্তু সম্ভার অপ্রত্যাশিত ভাবে বৃদ্ধি 
পেল এবং দক্ষিণ বঙ্গের ইতিহাস, নগর সভ্যতা, সংস্কৃতির প্রাচীনত্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করল | দেব প্রসাদ বাবু সু-পরিকল্পিত 
ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু অধ্যাপক গবেষক ও সংগ্রহশালার কর্মীকে ভারতীয় ay সমীক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষাধিপতি 
স্যার মার্টিমার হুই লারের নেতৃত্বে যে সব প্রত্ন-উৎখননের কাজ চলাছল তার সঙ্গে যুক্ত করে দিয়ে তাদের প্রশিক্ষণের 
ব্যবস্থা করে দেন। এর ফলে আশুতোষ সংগ্রহশালা তথা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সর্ব প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় ও স্থানীয় 
সংগ্রহশালা যাদের ভারতীয় Ay সমীক্ষা বিভাগ প্রত্ব উৎখননের সরকারি অনুমোদন দিয়েছিল | এই গৌরব দেবপ্রসাদ 
বাবুর। 

১৯৪২ সালে বেনারসে অনুষ্ঠিত ওরিয়েশ্টাল কনফারেন্সের অধিবেশনের শেষে দেবপ্রসাদ ঘোষ, কল্যানকুমার 
গাঙ্গুলি, মতিচন্দ্র, রায় কিষেণ দাস, উমাশঙ্কর যোশি প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গের উৎসাহে প্রতিষ্ঠিত হল ভারতীয় সংগ্রহশালা 
সমিতি এবং এই সংগঠনের সঙ্গে আজীবন সম্পর্ক ছিল দেবপ্রসাদ বাবুর । তিনি ১৯৫৭ সালে এই সংগঠনের সভাপতি 
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নিৰ্বাচিত হন | কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের সংগ্ৰহশালার সঙ্গে যুক্ত বহু ব্যক্তিকে তিনি সমিতির সদস্য হতে উৎসাহিত 
করতেন। ১৯৪৬ সালে আন্তজাতিক সংগ্রহশালা পরিষদ গঠিত হয়। তাদের সুপারিশে শিক্ষামন্ত্রী হুমায়ুণ কবীরের 
প্রচেষ্টায় নয়াদিল্লিতে জাতীয় সংগ্রহশালার অধ্যক্ষ হয়ে আসেন লস এঞ্জেলস আর্ট মিউজিয়মের খ্যাতনায়ী সংগ্রহশালা 
বিশেষজ্ঞ ডঃ প্রেস মর্লে, ষাটের দশকে গোড়ার দিকে। তার প্রচেষ্টায় ভারতে সংগ্রহশালা সংগঠনে আধুনিক 
মানসিকতার তরঙ্গ এলো | তিনি ভারতীয় সংগ্রহশালা বিশেষজ্ঞদের নিয়ে প্রতিষ্ঠিত করলেন ইউনেক্কোর তত্ত্বাবধানে 
গঠিত আন্তর্জাতিক সংগ্রহশালা পরিষদের ভারতীয় জাতীয় কমিটি। দেবপ্রসাদ বাবুকে তিনি সেই কমিটির সংগে 
সক্ৰিয় ভাবে যুক্ত করলেন। দেবগ্রসাদ বাবুও তার অনুপ্রেরণায় গড়ে তুললেন ভারতের প্রথম আঞ্চলিক সংগ্রহশালা 
সংগঠন, নাম পশ্চিমবঙ্গ সংগ্রহশালা পরিষদ, ১৯৬৪ সালে । তার সভাপতিত্বে সেই সংগঠন পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপক ভাবে 
সংগ্রহশালা আন্দোলন গড়ে তোলে। বহু ছোট বড় সংগ্রহশালার পরিচালক, কর্মী ও সংগ্রহশালা প্রেমিক মানুষ সেই 
সংগঠনের সক্ৰিয় সদস্য হন এবং গোটা ষাটের দশক ধরে এই আন্দোলনকে কর্মমুখর করে তোলেন। দেবপ্রসাদ 
বাবুর উদ্যোগেই প্রথম পশ্চিমবঙ্গের সকল সংগ্রহশালার একটি সমীক্ষণ হয় এবং সেই রিপোর্ট প্রকাশিত হয় এ সংগঠনের 
মুখ পত্ৰে। একই সময় (১৯৬৫) ডঃ মর্লের সভাপতিত্ব ও দেবপ্রসাদ বাবুর সহ সভাপতিত্বে গঠিত হল আন্তর্জাতিক 
সংগ্রহশালা পরিষদের শাখা সংগঠন “সংপ্রহশালার মাধ্যমে শিক্ষা পর্যদ’ এর ভারতীয় জাতীয় সমিতি, ন্যাশনাল 
কাউন্সিল অব মিউজিয়ম এডুকেশন। দেবপ্রসাদ বাবু বর্তমান লেখককে সেই কমিটি ও তার কাজের সংগে যুক্ত করে 
দেন। 


ইতিমধ্যে ভারত সরকারের শিক্ষা মৃন্ত্রী ডঃ আবুল কালাম আজাদের নির্দেশে শিক্ষামন্ত্রক সংগ্রহশালা সংক্রান্ত 
কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা মণ্ডলী বা সেপ্টাল আ্যাডভহিসারি বোর্ড অব মিউজিয়মস তৈরী করেছেন। দেবপ্রসাদ বাবু দীর্ঘ কাল 
সেই বোর্ডের সদস্য হিসাবে কাজ করে ভার পরামর্শে ভারতের সংগ্রহশালাগুলির উন্নয়ণ ও শিক্ষামূলক কার্যযাবলীর 
সম্যক প্রসারে ভারত সরকারকে উদ্যোগী করে তোলেন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, জীবনীমূলক (09975078119) প্রভৃতি নোতুন, 
নোতুন বিষয় সংগ্রহশালা গড়ে তোলা, ছোট ছোট সংগ্রহশালাকে অর্থ সাহায্য দান, সংগ্রহশালাকে শিক্ষামূলক 
কাজে লাগানোর কর্ম ও কর্মী প্রস্তাবনা, বিভিন্ন বিষয়ে জাতীয় সংগ্রহশালা Eta, সংগ্রহশালা কর্মীদের বিভিন্ন বিষয় 
শিক্ষিত ও আগ্রহী করে তোলার জন্য বাৎসরিক সংগ্রহশালা কর্মী শিবির পরিচালনা, ভারতের সংগ্রহশালা সমূহের 
সমীক্ষা ও তাদের সম্বন্ধে নির্দেশিকা মূলক ডিরেক্টরি প্রকাশ, সংগ্রহশালার বস্তু সংগ্রহের উপর গ্ৰন্থ প্ৰকাশে সহায়তা দান 
- এরকম বহু ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারকে উদ্যোগী করে তোলে এ পরামর্শ মণ্ডলী ৷ সেই সূত্রে আশুতোষ সংগ্রহশালার 
উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ সাহায্য প্রদর্শণী কক্ষ পূর্ণবিন্যাস এবং দুজন উন্নয়ণ অফিসার নিয়োগ করে 
সংগ্রহশালার মাটির পুতুল ও প্রাচীন মুদ্রা সংগ্রহের পঞ্জীকৃত তালিকা গ্রশ্নাকারে প্রকাশ করা AA | এ ছাড়া সরসী কুমার 
সরস্বতীর নির্দেশনায় আশুতোষ সংগ্রহশালার প্রস্তর ও ধাতুমূৰ্তির ক্যাটালগের পাণ্ডুলিপি তৈরী করা হয়েছিল। 


দেবপ্রসাদ বাবু কর্মজীবনের সূচনা কাল থেকে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে ভারতের সংগ্রহশালাগুলির 
মূল wie হল যে সংগ্রহশালা বিজ্ঞানে পারদর্শী কর্মী ও পরিচালকের অভাব। সংগ্রহশালার প্রকার ভেদ ও তার বস্তু 
সম্ভার বহু বিষয় ভিত্তিক এবং সংগ্রহশালার মুখ্য উদ্দেশ্য যেমন গবেষণা মূলক কাজ কর্ম, তেমনই জন শিক্ষা ও 
চিত্তবিনোদন | বহু বিষয়ে জ্ঞান অর্জন ব্যতীত একজন সংগ্রহশালা পরিচালন পারদর্শী কর্মী তৈরী হতে পারে না এই 
সত্য তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন Sta সনিষ্ঠ কর্মজীবনে । সে কারণে Sta ভাবনাকে কর্মে রূপায়িত করার 
জন্য বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ দেওকরের সহযোগিতায় ভারতে সংগ্রহশালা বিজ্ঞান বিষয়ে শ্রাতকোত্তর পঠন 
পাঠন গবেষণার ব্যবস্থা প্রবর্তণে উদ্যোগী হন পঞ্চাশের দশকে প্রথম দিকে । তাদের প্রয়াসে বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ে 
১৯৫৪ সালে দু বছরের স্নাতকোত্তর সংগ্রহশালা বিজ্ঞান কোর্স চালু হল । কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ কর্মের গতি 
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সে সময় টিলে ঢালা, নানরকমের দলাদলি দীর্ণ। ফলে এ কোর্স কলকোতা বিশ্ববিদ্যালয়ে,চালু হল ১৯৫৯ সালে 
দেবপ্রসাদ বাবুর প্ৰত্যয় ও কৰ্মনিষ্ঠার ফলে। সংগ্ৰহশালার বিষয় ভিত্তিক প্রকার ভেদের কথা ভেবে দেবপ্রসাদ ঘোষ 
মহাশয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজ্িওলজি কোর্সাটিকে যেমন নিবিড়, তেমনই বহুমাত্রিক করলেন। বরোদা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য ও শিক্ষণসুচীতে সংগ্রহশালার কারিগরি দিকটি গুরুত্ব পেয়েছে। কিন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
কোর্সে পুরাতত্ু, শিল্পেতিহাস, নৃ-বিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান, জীব বিদ্যা ও Sita বিদ্যা প্ৰভৃতি বিষয়ে শিক্ষার্থীর সংগ্রহশালা 
মুখীন বুৎপত্তি বৃদ্ধির উপযোগিতার কথা চিন্তা করে সে সব বিষয়কে সংগ্রহশালার সংগঠন ও প্রশাসন, সংগশালার 
ইতিহাস ও এতিহাসিক ভূমিকা, সংগৃহীত বস্তু সংরক্ষণ প্রক্রিয়া প্রভৃতি বিষয়ের মতই সমান SHY দেওয়া হয়েছে। 
এখানে উল্লেখ্য যে এই জাতীয় সর্বব্যাপক কোর্স পৃথিবীর অন্য কোথাও নেই। এই প্রসঙ্গে এ কথাও বলা যায় যে 
বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত দুবছরের শ্রাতকোম্তর ডিপ্লোমা, বর্তমানে ডিগ্রি কোর্স, বিশ্বে প্রথম প্রবর্তিত হয় ভারতে 
দেবপ্রসাদ বাবু ও ডঃ দেওকরের প্রয়াসে। এখন পৃথিবীর বহু উন্নত দেশে এই রকম কোর্স চালু হয়েছে। সেই হেতু 
সংগ্রহশালা বিজ্ঞান বিষয়ে সার্বিক ও বিশ্ববিদ্যালয় স্বীকৃত পঠন পাঠনের প্ৰবৰ্তক এ দুজন। শিক্ষা জগতে দেবপ্রসাদ 
বাবুর এই কীর্তি অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। পৃথিবীর বিশ্ববিদ্যালয় গুলির রক্ষণশীল চত্বরে তিনি ও ডঃ দেওকর একটি 
আধুনিক পাঠ্যক্রম প্রথম প্রবর্তন করতে সক্ষম হন। 


সংগ্রহশালা বিজ্ঞান বিষয়ের পঠন পাঠন গবেষণা শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের তাত্ত্বিক পণ্ডিতদের প্রজ্ঞা সমৃদ্ধ 
হলেই চলবে না, এই বিজ্ঞানকে প্রায়োগিক ও প্রযুক্তি বিদ্যাভিত্তিক করতে হলে সংগ্রহশালা ও এ জাতীয় সংহ্হার 
পরিচালক, সংরক্ষক, প্রদর্শক, শিক্ষা-ব্যবহ্থাপক এমন সকল ব্যক্তির প্ৰত্যক্ষ সংযোগ ও সক্রিয় অংশ প্রহণ প্ৰয়োজন 
- দেবপ্রসাদবাবু তার দীর্ঘ কর্মজীবনে অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় সেই সতাটুকু উপলব্ধি করেছিলেন। সেই জন্য 
তিনি মিউজিওলজি কোর্সের পাঠ্যসূচী রচনা ও শিক্ষণ-প্রশিক্ষণের সঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের 
খ্যাত নামা অধ্যাপক, ভারতীয় ag সমীক্ষা বিভাগ, উদ্ভিদ উদ্যান বিভাগ, শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, বিড়লা 
তারা মণ্ডল, পশ্চিমবঙ্গ লেদার টেকনোলজি, বিড়লা শিল্প ও প্রযুক্তি সংগ্রহশালা, ভারতীয় যাদুঘর, ভিক্টোরিয়া 
মেমোরিয়াল হল, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ক্ষুদ্র শিল্প সংগ্রহশালা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রত্বুতত্ব বিভাগ ও সংগ্রহশালা, আট 
"ইন'ইণ্ডাস্টি, ভারত সরকারের রিজিওনাল ডিজাইন সেণ্টার প্রভৃতি সংস্থার পরিচালক, অধ্যক্ষ, আধিকারিক, সংরক্ষক 
ও অন্যান্য প্রযুক্তি বিদদের যুক্ত করেন। এর ফলে সংগ্রহশালা বিজ্ঞান বিভাগের যে সব ছাত্রছাত্রী তার অধ্যক্ষতার 
কালে এ কোর্সে পড়ার সুযোগ পেয়েছিল তাদের মধ্যে বেশির ভাগই ভারতের বিভিন্ন সংগ্রহশালা ও সমীক্ষা বিভাগে 
উপযুক্ত পদে নিযুক্ত হয়ে ক্রমশ উন্নতি করেন এবং সুনামের সঙ্গে চাকরি করতে সক্ষম হন। অনেকেই বিভিন্ন বিষয় 
কৃতবিদ্য পাণ্ডিত্যের জন্য খ্যাতিমান হয়েছে। শুধু তাই নয় | তারই উৎসাহ, উদ্দীপনা ও সহায়তায় বেশ কিছু সংগ্রহশালা 
বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র উচ্চশিক্ষার জন্য, অথবা ব্রল্ককালীন পরিদর্শন ও প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশে গেছেন এবং 
সাফল্যের সঙ্গে সে সব দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা নিয়ে দেশে ফিরে এসেছেন। Sta যে 
কোনও ছাত্র ছাত্রীকে চাকুরি পেতে বা বিদেশে যেতে তিনি তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তিকে কাজে লাগাতে কখনই দ্বিধা 
বোধ করতেন না। তার অনুরোর্ধেই অনেক সময় কাজ হয়ে যেত। 


দেবপ্রসাদ বাবু, অর্থাৎ আমাদের সকলের স্যারের মত ছাত্রদরদী শিক্ষক খুব কমই দেখা যায় তিনি প্রতি ব্যাচের 
ছাত্রছাত্রীদের একসঙ্গে বা পৃথক ভাবে তার অফিসের ঘরে বা প্রায়শই বাড়ীতে ডেকে পাঠিয়ে তাদের বাড়ীর লোকজনের 
খবরাখবর, ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ, অভাব অনটন, মানসিক ইচ্ছা অনিচ্ছা যেমন জানার চেষ্টা করতেন, তেমনই পরামর্শ 
দিয়ে, উৎসাহ দিয়ে, পথনির্দেশ করে এবং প্রয়োজন নিঃশব্দে তার প্রভাব খাটিয়ে সকলকে জীবনে সুহিঁত করে দিতে 
সাহায্য করতেন। ছাত্রছাত্রীদের যোগ্যতা ও মানসিক প্রবণতা অনুসারে তিনি তাদের কর্মক্ষেত্র নির্বাচণ করে দিয়ে সে 
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সব ক্ষেত্ৰে সুপ্ৰতিষ্ঠিত হতে সর্বদাই সাহায্য করতেন। তিনি ছাত্রছাত্রীদের দীক্ষা ও শিক্ষা গুরু যেমল ছিলেন, তেমনই 
ছিলেন তাদের অভিভাবক ও পথ প্রদর্শক। তার পিতৃসুলভ শ্রেহ মমতা Sta কোনও ছাত্রছাত্রী বা তাদের নিকট 
আত্মীয় পরিজন কোনও দিন ভুলতে পারবে না। এমন শিক্ষক আজকাল বড়ই দুর্লভ। মিতবাক এই সৌম্য দর্শন 
পুরুষধির সদাশান্ত, মধুর আন্তরিকতা সকল হৃদয়কে স্পর্শ করতে পারত। তাঁর যে সব ছাত্র ছাত্রী জ্ঞানাথী হয়ে, শিল্প 
রস পিপাসায়, নানান কাজে বা কাৰ্য্যসিঞ্ধির জন্য তার দক্ষিণ কলকাতার কাকুলিয়া রোডের রূপায়ণ নামক ছোট 
অথচ সুন্দর, ছিম ছাম, পরিচ্ছন্ন, কত রকমের ফুল ফোটানো বাড়িটিতে গিয়েছেন, যে বাড়ির দরজা ছিল সকলের 
জন্য অবাধ, তারা কেমন করে যেন ধীরে ধীরে সে বাড়ি ও পরিবারের আপন জন হয়ে যেতেন। স্যারের স্ত্রী ছিলেন 
আমাদের মাসিমা, তিনি শান্ত ধীর কণ্ঠে আমাদের সকলের কুশল সংবাদ নিতেন। স্যারের বড় মেয়ে ছিলেন যেন 
আমাদের আপন দিদি, তিনি থাকলে আমাদের বসতে বলে ধীর পায় চা-মিষ্টি আনতে ভিতরে চলে যেতেন, স্যারের 
ছোটমেয়ে স্যারের সঙ্গে ঘরে এসে স্যারের পাশে বসত, প্রয়োজনে বই কাগজপত্র ফাইল নামিয়ে এনে দিত এবং 
কখনো সখনো স্যারের অনুরোধে সুরেলা কণ্ঠে রবীন্দ্র সঙ্গীত গেয়ে শোনাত। সুন্দর করে সাজানো গোছানো বাড়িটিতে 
রাখা প্রতি চারু ও কারু কলার নিদর্শন স্যার ঘুরে ঘুরে আমাদের দেখাতেন, বোঝাতেন। জীবন চর্চার মধ্যে কেমন 
করে সুকুমার ললিত কলাকে মিলিয়ে মিশিয়ে ফেলতে হয় যেন তারই দীক্ষা দিতেন আমাদের | বরাজহানী ঝারোখা 
মটিফের আভাস দেওয়া ব্যালকনিতে নিজের পরিচর্য্যায় ফোটানো ডালিয়া চন্দ্রমল্লিকা গোলাপের শোভায় বিভোর 
হয়ে বলতেন - “আলতো করে ছুঁয়ে দেখো, কাছে গিয়ে গন্ধ নাও, এদের পাঁপড়িতে কেমন পূর্ব দক্ষিণের আলো 
পড়েছে চেয়ে দেখো । তাকিয়ে দেখো কিছু ফুল বাসি হয়ে গেছে, কিছু ফুটেছে, কিছু কুঁড়ি হয়ে আছে, ওরা ফুটবে ।, 
ভাবতাম “স্যার এসব কিসের ইঙ্গিত করছেন। 


আমেরিকা থেকে ফুলব্রাইট লারশিপে যে সব অধ্যাপক গবেষক, সংগ্রহশালা কর্মী পূর্ব ভারতের সুকুমার ও 
লোককলার বিষয়ে গবেষণা করতে আসতেন দেবপ্রসাদ বাবু তাদের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক ছিলেন। ভিনিই বলে 
দিতেন কোথায় কোন জিনিসের ক্ষেত্র অনুসন্ধানের জন্য যেতে হবে। তার বিভিন্ন ছাত্র সহকর্মীদের বিভিন্ন সময় 
তাদের পথ নির্দেশক করে পাঠাতেন। এর ফলে পারস্পরিক লাভ RO | AAG বুসাবার্গার যখন তার Everyday Artin 
India’ র উপর কাজ করতে আসেন তখন তাকে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে নিয়ে গিয়ে তার কাজে সাহায্য করার জন্য 
বর্তমান লেখককে নির্দেশ দেন। ভারতীয় শিল্পে রৈখিক ও জ্যামিতিক গঠন লিয়ে যে গবেষণামূলক কাজ্জ আযালিস 
বোনাহর করেন তার মূল প্রেরণা দাতা ও সহায়ক ছিলেন দেবগ্রসাদ বাবু। হেইন্জ মোদে যখন কলকাতায় আসেন 
“cat সেশ্টারস অব আর্ট” বইটির তথ্য ও চিত্র সংগ্রহের জন্য তখন দেবপ্রসাদ বাবু তাকে অকৃপণ সহায়তা দান 
করেন এবং নিজে আশুতোষ সংগ্রহশালা সম্বন্ধে একটি লিখিত নিবন্ধ সেই গ্রন্থে মুদ্রণের জন্য দেন। ফিলিপ রসন 
ইউ.জি. Ba অনুরোধে ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগ্রহশালা বিজ্ঞান পঠন-পাঠনের অবস্থা ও ব্যবস্থা সমন্ধে একটি 
প্রতিবেদন পেশ করেন ১৯৬৪ সালে। তাতে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্স সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে লেখেন 
- এশিয়ার কোথাও এমন উপযোগী ও আদর্শ কোর্স নেই। এই কোর্সের সুবিধা শুধু ভারত নয় এশিয়ার অন্যদেশগুলিরও 
নেওয়া উচিত। দেবপ্রসাদ বাবু যখন এই বিভাগের প্রধান ছিলেন এবং তার কিছুকাল পর পর্য্যন্ত কানাডা, সিংহল 
প্রভৃতি দেশ থেকে ছাত্রেরা পড়তে এসেছিল, যেমন এসেছিল পাটনা, চণ্ডীগড়, মণিপুর, আগরতলা থেকে এবং 
সেই সব ছাত্র ছাত্রীরা তাদের নিজ লিজ অঞ্চলের সংগ্রহশালায় সুপ্রতিষ্ঠিত। দেবপ্রসাদ বাবুর শ্বপ্ন ছিল সংগ্রহশালা 
বিজ্ঞান বিভাগটিকে সর্বভারতীয় তথা আন্তৰ্জাতিক স্তরে উন্নীত করা তার কার্যযকালে বহু সর্বভারতীয় ও আর্তজাতিক 
খ্যাতি সম্পন্ন ব্যক্তি ও পণ্ডিতবর্গ আশুতোষ সংগ্রহশালা এবং সংগ্রহশালা বিজ্ঞান বিভাগ পরিদর্শনের জন্য এসেছেন। 
সংগ্রহশালার গুরুত্বপূর্ণ দর্শকের মন্তব্য লেখার বাঁধানো খাতাটি আজও সেই সাক্ষ্য বহন করছে। 


১৯৬৮ সালের sat এপ্রিল থেকে তিনি আশুতোষ সংগ্রহশালার অধ্যক্ষ ও সংগ্রহশালা বিজ্ঞান বিভাগের রীডার 
প্রধান পদ থেকে অবসর নেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় তাকে আশুতোষ সংগ্রহশালা পুণর্বিন্যাস কমিটির সভাপতি করে 
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রাখেন ১৯৭৩ সাল অবধি। ১৯৮০ সাল পর্যন্ত তিনি সংগ্রহশালা বিজ্ঞান বিভাগের সম্মানীয় অতিথি অধ্যাপক 
ছিলেন। ছাত্রছাত্রীরা তার বাড়িতে গিয়ে ক্লাস করে আসত! তিনি একাধিক ছাত্রের পি.এইচ.ডি গবেষণার নির্দেশক 
হয়ে কাজ করেছেন আমৃত্যু 


অবসর গ্রহণের পর দেবপ্রসাদ বাবু ইউনিভার্সিটি প্রাপ্টস কমিশনের ““জাতীয় শিক্ষক’’ সম্মান লাভ করেন এবং 
সেই সূত্রে তিন বৎসরের (১৯৬৮-৭১) অবসর কালীন গবেষণা কার্য্যের জন্য ইউ.জি.সি’র কাছ থেকে প্রয়োজন 
মত অর্থ অনুদান পান। তার সেই সময়কার গবেষণামূলক কাজ ছিল ‘কামরত্ল’ গ্ৰহটি প্রকাশ কাল ১৯৭২ ৷ পরের গ্রহ 
"Tribal Metal Ware of Eastern India", প্রকাশক কাল ১৯৭৫ ৷ অনলস, অধ্যাবসয়ী, আজীবন জ্ঞান পিপাসু প্রায় 
আশিবছর বয়সে কিছু পূর্ব প্রকাশিত এবং কিছু নব রচিত প্রবন্ধ সংকলিত করে তার সারাজীবনের ভালবাসার বিষয় 
পূর্ব ভারতের মধ্যযুগীয় চিত্রকলার উপর অমূল্য গ্রন্থ প্রকাশ করেন ১৯৮২ সালে! এছাড়া অবসরপ্রহণের অনতিকালের 
মধ্যে গ্ৰন্থিত হয় তার পূর্বে প্রকাশিত ও কিছু অপ্রকাশিত প্রবন্ধের সমষ্টি যে গুলির বিষয় বস্তু সংগ্রহশালা কেন্দ্ৰিক ও 
সংগ্রহশালা বিজ্ঞান বিষয়ক তার নিজস্ব উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতা । বইটির নাম "Studies in Museums and Museology 
in India” (1968). স্যারের লেখা বহু প্রবন্ধ নানান পত্র পত্রিকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে অনেকের চোখের আড়ালে রয়ে 
গেছে। তার জন্ম শত বর্ষ স্মরণ বৎসরে শ্রেষ্ট স্মরণ অঞ্জলি হবেপ্রহ্ননিবন্ধিতনয় তার সেই সব রচনাগুলিকে পুস্তকাকারে 
পুণঃ প্রকাশ কার গুণীজনের দৃষ্টিতে নিয়ে আসা। কম বেশি তিরিশটি এ রকম প্রবন্ধ আছে বলে বর্তমান লেখকের 
ধারণা জীবনের অস্তিমলগ্নে স্যার যখন বার্ধক্যজনিত রোগশয্যায়, বয়স তিরাশি চুরাশি একাধিক ইংরাজিতে লেখা 
প্রবন্ধের পরিমার্জনা ও পরিবর্ধন করে সহজ সুন্দর বাংলায় দু একটি নব রচিত নিবন্ধ ও অসাধারণ একটি ভূমিকাসহ 
তিনি “ভারতীয় শিল্পধারা £ প্রাচ্য বৃহত্তর ভারত’? শিরোনামে প্রকাশ করলেন। এই বইটিতে স্যার ভারতীয় শিল্প 
সম্বন্ধে তার ভাব ভাবনা, তার দৃষ্টিভঙ্গির স্বতস্ত্রতা, তার ভালবাসার বিষয় সমূহ যেমন বাংলার লোকশিল্লের উৎস ও 
ধারা বিবরণ, উড়িষ্যার মণ্ডপ ও চিত্র রীতি, পূর্বভারতীয় আদিবাসী ধাতু শিল্প, এবং বৃহত্তর ভারত, বিশেষত 
ইন্দোনেশিয়ার শিল্প-সংস্কৃতি বিষয় সম্বন্ধে তার মৌলিক চিন্তা, প্রায়শই তারই আবিষ্কৃত নিদর্শন-সহ বিস্তারিত ভাবে 
আলোচনা করেছেন। এই বইতে সংগ্রহশালা বিষয় তার অভিজ্ঞতা লব্ধ ধ্যান ধারণাকে স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করেছেন 
এবং সবই কিন্তু খুব অল্প কথায়। স্যার কথায় যেমন মিতভাবী ছিলেন, লেখাতেও ছিলেন অবান্তর বাক্য ব্যয়ের 
বিরোধী । ঠিক এই জায়গাটিতেই তিনি ছিলেন তার সম সাময়িক ও সতীৰ্থ পণ্ডিত গবেষকদের থেকে স্বতন্ত্র! তিনি 
যখনই যে বিষয় নিয়ে লিখেছেন সেই বিষয়টির বহু ব্যপ্ত তথ্য ও নিদর্শনের সন্ধান করেছেন, বিষয়ের গভীরে গিয়ে 
ভেবেছেন, বিশ্লেষণ করেছেন এবং নিজস্ব সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন! তার পাণ্ডিত্যে বৈদগ্ধ্য হয়তো চোখ ধাঁধানো 
নয়। কিন্তু অধীত বিদ্যা ও হ্ব-আবিষ্কৃত বিদ্যাকে অলংকার না করে জারিত করেছেন আপন হৃদয়ে এবং পরিমিত 
প্রকাশ করেছেন তার লেখায়, প্রয়োগ করেছেন নিজের জীবন চর্চায় ও জীবন বোধে। 


১৯৭৭ সালে এশিয়াটিক সোসাইটি তাকে সম্মানিত করে “ফেলো? নির্বাচিত করে এবং “রমাপ্রসাদ চন্দ’ পদক 
প্রদান করে। তিনি অখিল ভারত হস্ত শিল্প পর্ষদ কর্তৃক পরিচালিত পূর্ব ভারতের লোককলা ও আদিবাসী শিল্প বিষয়ক 
প্রকল্পের পরিচালক পদে বৃত ছিলেন ১৯৭৮ থেকে ১৯৮১ পর্যন্ত। “ললিত কলা” পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলীর সভ্য 
ছিলেন বেশ কয়েক বছর। শিল্পবিষয়ক পত্রিকা সম্পাদনার কাজে দেবপ্রসাদ বাবুর খ্যাতি ছিল। জীবনের প্রথম পর্বে 
গ্রেটার ইণ্ডিয়া সোসাইটির কলকাতা শাখার জার্নালের প্রকাশন ও সম্পাদনার কাজে যুক্ত হবার পর অদ্ধেন্দ্ 
গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত ‘রূপম’ পত্ৰিকা প্রকাশনা ও সম্পাদনায় তিনি যথেষ্ট সাহায্য করতেন। ইণ্ডিয়ান সোসাইটি 
অব ওরিয়েশ্টাল আর্টের সঙ্গে তিনি দীর্ঘ দিন যুক্ত ছিলেন এবং ১৯৪৩ সালে এ সোসাইটির মুখপত্র , JISOA-aA যুগ্ম 
সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন | 
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পরিশেষে দুটি ব্যক্তিগত ঘটনার স্মৃতি উত্থাপন করে এই ম্মরণাঞ্জলি শেষ করব। ১৯৭৭ সালে আমার একমাত্র 
পুত্ৰ সন্তানের আকম্মিক দুর্ঘটনা জনিত মৃত্যুতে আমি ও আমার স্ত্রী যখন খুবই কাতর সেই সময় স্যার মাসিমাকে নিয়ে 
আমাদের বাড়ি চলে আসেন। সারা বিকেল আমাদের পাশে নিঃশব্দে বসে রইলেন স্যার! শুধু যাবার আগে বলে 
গেলেন “সোমনাথ তোমাকে সুখে বিগতস্পৃহ থাকতে দেখেছি, এবার তোমাকে দুঃখে অনুছিগ্রনা হতে হবে।? 
১৯৮৭ সাল স্যার রোগ শব্যায়। আমার ছোট মেয়ের বিয়েতে স্যারকে নিমন্ত্রণ করে Sta আশীর্বাদ প্রার্থণা করাতে, 
আশীর্বাদ করব তোমাদের সবাইকে ।” বিয়েরদিন সন্ধ্যায় স্যার একটি চিঠি দিয়ে ধনেশ্বরকে পাঠালেন। চিঠিতে 
লেখা “তোমার মেয়ে এই তো সেদিন জম্মালো, ডল পুতুলের মত ফুটফুটে বাচ্চাটি নিয়ে তুমি আমার বাড়িতে 
আসতে | আজ ওর বিয়ে। ও বধুবেশে সেজেছে, কেমন সুন্দর লাগছে ওকে | আমার বড় দেখতে ইচ্ছে BATH | পরে 
একদিন ওকে আজকের মত সাজিয়ে আমার বাড়িতে নিয়ে এসো 1” 
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AN APPROACH TO APPRECIATING PRIMITIVE ART IN ITS PROPER 
PERSPECTIVE 


SC aT 
Professor Dilip K. Ray 


Art is not an isolated phenomenon. It is a part of a culture, linked up with the history of the people. 
Consequently, the understanding of every national art is helped by a knowledge of history. Moreover, as 
works of art are related to culture, we find, even a native person may perceive the work of art related to 
his culture. 


Before going into the core of the problem we shall try to discuss, in brief, what we actually mean by 
art, especially visual art. Art can be defined in the minimum as ‘delimitation of Nature’ whereby we 
mean artist visualises it or rather detaches it from the nature and execute it as an expressive form. The 
“form” is a sort of expression of feeling and emotion-the emotion somewhat different in character - an 
aesthetic character but somehow relates to general conception of beauty and non-beauty of the respective 
society. This leads again to the fact that this culturally accepted expressive form serves as a means of 
communication between the creator and the viewer. So we find that the artist, his works and observer or 
critic are integrally related back and forth to each other. Though the most important relationship is 
between the artist and his works, yet, we can not neglect the human agency. It is not always the object of 
art but it concerns the observer how he looks at it or approaches it as works of art. Every artist has two 
things in mind — fun of some sort and aiming at a public (consciously or unconsciously). So we can say 
art is expression i.e., fun part and also communication i.e., the public function of art. Only when the 
artist’s work and observer’s response fulfil each other’s purpose then only we can term it as a “happy 
accident” which 1s most familiar in any art. Then we know that an art-style 19 not static but a dynamic 
phenomenon — it changes with specific period of cultural development. It is an established fact that there 
is something like periodicity of tastes. For an example we observe that the most obvious characteristic of 
modern artistic taste is simplicity. Living in a highly complicated world, the 20th century and onwards 
man has developed a strong tendency towards simplicity — detastes for ornamentation and a preference 
for primitiveness and spontaneity-— rather than refineness and sophistication. 


Coming to the actual problem we notice that art, whether we label it primitive or advance, the cult 
of beauty is one or another of its myriad manifestations is ever there to cheer the humanity on its way. In 
all ages the talented few achieve certain masterpieces while wider public shows itself in varying degree 
of susceptibility to their charm. The artist and general people are somewhat unequally endowed in respect 
to creative and appreciative genious of aesthetic order with a limited scope of modification through 
education and training. 


Now what do we mean by ‘Primitive Art’? The oldest works of art belong to Upper Palaeolithic 
period, somewhere between 20,000 years and 10,000 years ago. The works therein concerned are examples 
of ‘primitive art’ — in its earliest stages made by ‘primitive men’ who lived in Old Stone Age. But 
‘primitive man’ is also a general term for the native races of Africa, South Seas, America, Asia and 
Australia and a considerable number of them are our contemporaries. 
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Classification as ‘primitive’, however, is based on stages of their cultural development rather than 
on their somatic features. But it is all the same difficult to define ‘primitive man’ from ‘civilised man’. 
The scholars generally suggest three elements to define primitive man from modern, namely, (a) Christian, 
Hindu or Muslim morals (b) scientific knowledge, and (c) technical achievements. But judging the 
primitive against these three elements we find that the primitive cultures differ from the modern only in 
degree. We come across primitive people, say, Polynesians who were good seafarers and had a profound 
sense in astronomy and a good power of scientific observations. Only in religious sphere the primitive 
cultures are clearly distinguishable. Generally, primitive religion is irrational though not illogical. Magic 
plays an important part in their religion but civilized community also believes in witchcrafts and magic 
to some extent. So we find that there is no clear cut demarcation between the primitive and the modern 
society. It is best to define ‘primitive people’ as those tribes who live outside the spheres of the modern 
European and great Oriental civilisations. 


Taking it granted that art is not an isolated phenomenon. ‘Primitive art’ is then a product of different 
races, mentalities, temperaments, historical events and influences of environment. Every people, however 
primitive, has developed a specific style by giving preference to certain objects and patterns or certain 
arrangements of lines and spaces. No doubt, fashion plays an important part even in primitive culture 
though there is also a strong conservatism and traditionalism. Religion and conservatism are responsible 
for the prevalence of replicas as distinct from new creations excepting individual features — a liberty 
taken by artist as artist’s scope is always there to show his talent and creative force. 


Then again one can never afford to ignore the magico-religious significance of primitive art which 
is never done for purely decorative purpose. Another salient feature in this art is that the primitive artist 
merges with the artisan, so that he cannot turn out a useful tool or container or even a weapon without 
introducing the ornamental as a finishing touch. 


Scientifically speaking there is no one element common to all various branches of primitive art but 
their mere foreigness in content and form serve to link them together in our mind for the purpose of art 
criticism. This strongness itself exercises an aesthetic charm at the sametime it can repel us. 


It seems to us many in modern society that a complete enjoyment of beauty is possible only when 
we are confronted with a work of art which either belongs to our own kind of culture or it is atleast 
superficially related to our own ideals of artistic beauty. The combinations of form and colour evolved 
by primitive people may have many attractions, but they remain shrouded in an uncanny, mysterious 
atmosphere which is entirely alien to us. A more interesting use of the word ‘primitive’ applies to genuine 
works of art, and it is by no means depreciatory -- which critics say as naivete inspiration and simplicity 
of vision. Primitiveness -- in this sense appears in some art of every people — as we find this associated 
with Egyptian, Babylonian, Byzantine art. Primitive Italians were the forerunners of the renaissance. 


Inadequate technical means are not necessarily characteristic of primitive art. On the contrary, the 
materials in which the primitive artist works, viz., stone, ivory, bone, wood, clay and metals — are largely 
the same as those of the modern artists. Even in painting , the mineral colours and vegetable and even 
animal dyes are in many cases similar. 


The means at the disposal of the primitive artist belonged to his cultural level and to his surroundings. 
In a Naga shrine an oil painting on canvas would be both historically untrue and aesthetically unpleasing. 
Primitive art methods vary considerably; yet we find similar techniques applied in altogether different 
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areas. The method of sculpting in wood is predominantly chopping, not carving. The result in the finished 
product is a faceted surface showing irregular marks of the tool. 


The aim of the primitive artist is good craftmanship but he has to collect, manufacture and prepare 
his tools and his materials — usually single-handed. In modern society only the sculptures are still tied to 
any considerable amount of mechanical craftsmanship. 


This intimate connection with solid craftsmanship seems to be the reason why the primitive artist is 
so frequently successful. The primitive artist not only knows from the beginning exactly what he wants, 
but continues with unwavering consistancy until it is attained. 


It has been suggested that the absence of perspective values and other aesthetic devices make even 
a high quality of primitive art tends to seem either grotesque or monotonous to us on first contact with 
them. This may hold good for some primitive art, but it can not be accepted for all. Similarly, gross 
diviation from reality cannot be taken as characteristically purely primitive vision. Lack of perspective 
can also be observed in Egyptian, Byzantine and Gothic art. It is also evident in the arbitrary proportions 
of limbs in such figure as in Botticelli’s or Greco’s. On the other hand, Palaeolithic and Bushman art 
have produced remarkable attempts at foreshortening, overlapping colours, linear perspective and colour 
shading. Some primitive arts have attained the highest level in realistic portrayal. 


It is true that large proportion of primitive art has obviously worked from memory and that gods, 
demons, and fantastic creatures are products of artist’s imagination. Some details may also be derived 
from real forms. When we speak of a naturalistic painting we mean that it is true to the optical impression 
of the model as observed at a given moment from a given angle. But in practice the artist not only 
represents all the details actually in existence but those he knows are there as well — which we can term 
as intellectual. In primitive art this intellectual content is more in abundance. It reaches its highest 
development in the “X-ray drawings” of Australia, Melanesia and Alaska. Here the artist depicts every 
detail of the body, including backbone, ribs, internal organs because he regards these as no less important 
than the characteristic features of outward appearance. 


The accentuation of certain features in figure often leads to a disregard of others, so that realistic 
representation is gradually abandoned. It is eventually replaced by symbolism, where a few characteristic 
traits suffice to convey the idea of an object and may be stylized and transformed into conventional 
signs. But here we leave the realm of naturalistic art and enter the sphere of abstract and conventional 
design. 


ELEPHANT IN INDIAN ART 





Professor Samir Kr. Mukherjee 


INTRODUCTION 


Representation of elephant was a favourite theme with the artists in Indian art and tradition. The 
gigantic figure of the animals, their wide distribution, graceful appearance and majestic movement in a 
group, vegetable dietary, wide use in warfare as forming part of Chaturangavala from time immemorial. 
capability of carrying heavy loads and possession of beautiful tusk were the possible reasons why elephant 
became so popular to Indians throughout the ages. The animal gained further importance because of its 
association with the story of Lord Buddha’s birth. This may be the prime reason why elephant played a 
pivotal role in Buddhist art and literature. 


The elephant is perhaps the only animal that helps man to hunt and also hunted by man. Elephant 
hunting was a favourite sport with the Indian Maharajas and later with the British masters. The Indian 
king Porus, the legendary hero who forced Alexander turn back from the banks of the river Hydapases 
in Punjab, faced the Macedonian king from his elephant. In the Mughal period, we come across quite a 
number of paintings of Akbar fighting or hunting from the back of one of his four thousand elephants. It 
is said that the emperor was so fond of his favourite elephant that he erected a memorial for one at 
Fatepur Sikri. Another reason of its popularity was due to it costly tusk. An enormous quantity of royal 
furniture and favourite luxury items were made entirely of ivory and we can easily imagine the number 
of tusks required for manufacture of various thrones, cabinets, chairs just of a single piece of tusk. 


Mesolithic : 


So far the archaeological materials are concerned, we find the depiction of elephants both in realistic 
and stylised form in the rock art paintings of M.P. now forming part of Jharkhanda. Although definite 
date of this art has not been ascertained as yet, some scholars on the basis of findings of microlithic tools 
on the cave floors assign their dating to Mesolithic period. Here depiction of elephant is found either 
standing in a group along with other animals or solo elephant with rider. The paintings on the caves are 
usually faint reddish or brown or black wash or red on white outline or wash. The caves where these 
paintings are noticed include Adamgarh, Bhimbetka, Akchand, Putlinkarar, Ahiraura, Khonvar and others. 


Harappan Period : 


In the Harappan culture, elephant appears to be a favourite theme. Quite a number of terracotta and 
steatite seals found at Mohenjodaro, Harappa, Kalibangan, Lothal etc. depict the majestic animal standing 
gracefully sometimes with prominent tusk. Besides in seals, the animals are also found represented in 
terracotta possibly as plaything of children along with other plentiful animals and birds. 


Post-Harappan Period : 


In the post-Harappan Chalcolithic as well as contemporary Harappan culture as found in Western, 
Central and Eastern India, representation of elephant either in Ceramics or in terracotta has not been met 
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in any site as yet. The Chalcolithic people depended more on incipient agricultural practices besides 
hunting and fishing for their livelihood and as such bulls were the most favourite animals and these are 
found in profuse number in terracotta. The only elephant in bronze is found at Daimabad, Maharashtra 
in 1974 in a hoard cache besides, rhinoceros, water buffalo, a chariot cast in lost wax process and 
assigned to the post-Harappan period. The solid object made of copper alloy contained some arsenic and 
a little tin. 

Pre-Mauryan Times c.600-300 B.C. 


During the pre-Mauryan period, we often come across quite a few realistic as well as stylized 
elephant from some sites in the Upper, Mid and Lower Gangetic plains between 600 B.C. to 300 B.C. 
The animals are found with upraised trunk applied with blackslip and occassionally stamped motifs. The 
artists in terracotta did not represent it naturalistically as is usually the case in Indian art but he could 
capture the majesty and strength of the animal with admirable accuracy and skill. 


Mauryan Times c. 300-200 B.C. 


The animal received considerable importance during the Mauryan rule, especially in the days of 
Emperor Asoka. In fact, elephant became a insignia/symbol of compassion, piety and majesty during his 
time. Asoka celebrated his famous victory at Kalinga by having an elephant curved out of a rock at 
Dhauli near Bhubaneswar, describing the animal affectionately as Gajatame. Further animal is depicted 
on the abacus of Asokan columns like Sarnath in the attitude of slowly striding forward. Moreover, 
elephant has been represented on the capital at Sankisa, U.P., that highlights its importance. Dhauli and 
Sankisa elephants are comparable with the figures of elephants in bold and high relief in the fricze of the 


facade of the Lomas Risi cave belonging to same style and tradition. 
SUNGA PERIOD: 


The animal received more importance during the Sunga Period as revealed by their profuse 
representation in railing pillars, architrave of the Bharhut, Sanchi, Bodhgaya stupas. 


The mode of representation of elephants in pillar bases, architrave at Sanchi may be broadly classified 
into the following categories : 


a) Exhibited independently in the round in the gateways. 
b) Seated back to back on the pillar bases. 


c) Displaying in a group of different sizes or just in a group forming part of narrating Jataka story, 
events from the life of Buddha or paying homage to Bodhi tree symbolizing the Buddha. 


At Bharhut, elephant in the round or independently not been shown but represented as seated back 
to back on the pillar base like that of Sanchi. Elephants as forming part of the Jataka story is almost 
similar to Sanchi. The important aspect, which is peculiar at Bharhut is the representation of elephant as 
part of narrating numerous stories. For example panels show how monkeys in a group with musical 
instruments riding on an elephant or how a group of monkeys engaged an elephant to cleanse the nostril 
of a demon. The railing pillars at Amaravati, Nagarjunakonda, Goli in A.P. ascribable to Satavahana and 
Ikshaku rulers represented elephants as forming part of narrating events from the life of the Buddha or 
describing the Jataka stories. 
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INDO-GREEK / INDO-SCYTHIAN RULE : 


Alien rulers on Indian soil paid much attention to this favourite animal. The animal standing in 
majestic posture is noticeable in silver and copper issues of the Greek-Bactrian rulers like Antimachos, 
Heliolkes, Lysias, Antalkidas and Apollodotas and Indo-Scythian rulers like Mouses, Azes etc The most 
interesting issue of Azilises is the “Gajalakshmi” variety, depicting two elephants sprinkling water on 
the Goddess, reminding us parallels in the Bharhut, Sanchi and Bodhgaya railing pillars. Similar scene 
is common in terracotta plaques assignable to the Sunga and early Kushana period from the Gangetic 
doab. 


KKUSHANA PERIOD : 


Elephant received lesser attention in the Kushan period. Representation of the animal in stone, 
metal or in clay medium is met seldom. It may be assumed that the Kushanas gave more importance to 
horse both for transport, communication as well as in warfare and as such, elephant received lesser 
attention. The only representation of elephant on coin is found in the copper issue of King Huviskha, 
showing king riding on the animal. We come across Gaja-Lakshmi motif in terracotta plaque in this 
period. Another interesting plaque from Berachampa depict the animal and this is ascribable to this 
period on stratigraphic consideration. 


GUPTA PERIOD : 


There is again proliferation of elephant in the Gupta period, particularly in terracotta and in painting 
from Ajanta, Bagh and Sittanavasal. At Ajanta, elephant has been depicted either as decorative motif on 
ceiling or representing the animal as forming part of the Jataka story. For example in Cave no. | and 17, 
we notice the narration of story like subjugation of rogue elephant Nala, Mahajanaka Jataka. In the 
ceiling decoration, the attitudes and postures of the elephant reflect the mastery of the artists. At Sittanavasal 
(Pudukottai, Tamil Nadu) and Bagh (M.P) elephant is found depicted as part of secular theme in 
Chhaddanta Jatakas scene. Depiction of elephant with rider made of double mould is a common terracotta 
object of this period. 


Since human figures played the pivotal role in Gupta art, animal and vegetal motifs received lesser 
attention and these were relegated to the background. Terracotta representation of the animal is common 
in Gupta sites in the Ganga- Yamuna doab as well as some sites in Rajasthan. In the gold coin issue of 
Kumaragupta, we notice the king hunting from the back of the elephant. 


POST-GUPTA PERIOD : 


Representation of elephant continued in the post-Gupta and medieval period in sculptural art and 
painting. We come across unique representation of the elephant particularly in bronze and in stone 
capturing various moods and attitudes of the animal. At Nalanda, an elephant is shown being pounced 
by a lion, datable to the 8th century A.D. A kneeling elephant ascribable to he 10th century A.D. from 
Sahabegung beautifully captures the momentary pose. In an eleventh century stone sculpture from Mandhata 
(M.P.) now in Central Museum, Nagpur, the sculptor grasped the very attitude of the animal struggling 
to stand up with its heavy body. 
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PRESENT STATUS OF ENDANGERED SPECIES OF MAMMALS IN INDIA 





Dr. Chhanda Das 


Wildlife in India is under tremendous constraint. Some of the species are speedily approaching decimation as 
such these are considered endangered. No serious attempt has been made to protect such animals from decimation 
and extermination. Practical solution is yet to be evolved to maintain a viable population to save the species under 
threat. Future of wildlife appears to be bleak since the animal ecology is being replaced by human ecology. In the 
field of conservation and wildlife management interesting data are being collected specially on the status of some 
vulnerable species. Various research projects on conservation of animals are in full swing. Official efforts have 
yielded a chain of 14 Biosphere Reserves (7 declared and 7 designated), 73 National Parks, 416 Wildlife Sanctuaries 
and 18 Tiger Reserves forming an impressive conservation network which cover 4 percent of the country’s land 
area. Results are being awaited to conserve the left over population, which nas dwindled due to human scourge for 
the last 100 years. 


Several reasons have been given for the decrease in the population of certain species at alarming rate and some 
animals becoming extinct. On the other hand population of some species are speedily increasing. A disbalance in 
nature is thereby indicated and the situation appears quite confusing. The reasons of such imbalance in the rate of 
population of animals are several of which the main factor is the tremendous influence and interaction on ecological 
systems. Due to the changes in many cultural activities, food habits and with the disruptions in biotopes, the population 
of animal species is undergoing tremendous hardship on account of non-availability of proper shelters, source of 
food, disturbance and lack of burrowing places, nesting sites and environmental pollution — all such factors are 
detrimental to survival of many species. Besides deforestation, change of landscapes, more use of land, use of 
pesticides, chemicals, radioactive elements are additional factors in the fall of survival rate practically of many 
animals. 

Wildlife management in India is confronted with many pronged problems specially developmental projects 
like extension of urban area, industrial growth, hydeo-electrical set-ups etc. Such problems although are appreciated 


yet human economy gets priority over wildlife management due to man’s short-sightedness. He hardly looks ahead 
of the possible disaster, which he is to face in time to come. 


In the Indian sub-region there are approximately 500 mammals (Prater 1965), 1200 birds (Ripley, 1902), 375 
reptiles and 130 amphibians (Smith, 1943) and 19,000 fishes (Dey, 1876). The country is the second best in the 
world as far as wildlife is concerned. 


Status of Mammals 


Of the 500 species of mammals, 81 are considered endangered. The order primates are represented 
by 19 species of which 12 are considered endangered. Among the primates, the population of Slender 
Loris, Loris tardigradus (Linnaeus), which is restricted to the Tropical rain forests and the Slow Loris, 
Nycticebus coucang (Boddaert) that inhabitats the denser forests of north east India are supposed to be 
dwindling due to shrinkage of habitats. Among the Macaques, the Lion-tailed Macaque, Macaca silenus 
(Linnaeus) is one of the world’s most endangered primates surviving in the evergreen forests of the 
Western Ghats of South India. Other Macaques, which are in threatened conditions are Pig-tailed Macaque, 
Macaca nemestrina (Linnaeus), Assamese Macaque, Macaca assamensis (McClellend) of the dense 
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evergreen forests of the north eastern India, the Crabeating Macaque, Macaca fascicularis (Raffles) 
restricted to a few islands of the Nicobar group. Among the Langur group, the Nilgiri Langur, Presbytis 
Johni (Fischer) of the semi evergreen and moist deciduous forest and the temperate evergree forests 
about 1700 m. altitude in the Western Ghats, the Golden Langur, Presbytis geei, found in localized 
patches on both sides of the Manas river in India as well as in Bhutan (Gee, 1964). The Hoolock Gibbon, 
Hylobates Hoolock (Harlan), which is the only representative of the apes thriving in the hilly forests is 
loosing ground fast at an alarming rate. 


The Dugong, Dugong dugon (Muller) among the Sirenia, occurs in the Gulf of Kutch along the 
coast of Malabar, in the Gulf of Manas and the seas around the Andaman and Nicobar Islands. 


As many as 25 species of Cetacea are known from the Indian territorial limits and are all endangered. 
The most important Gangetic Dolphin, Platanista gangetica (lebeck) is found in the river system of the 
Ganga and Brahmaputra. 


The order Carnivora has 36 species belonging to seven families of which 28 are endangered. Among 
them the Wolf, Canis lupus; the Jackal, Canis aureus; the Red Fox, Vulpes vulpes, the Indian Fox, 
Vulpes bengalensis and the Wild Dog, Cuon alpinus, were more or less distributed throughout India but 
now are isolated in certain pockets only. 


Of the family Ursidae, Himalayan Brown Bear, the Ursus arctos (Linnaeus); that occurs in the 
upper reaches of the Himalayas from Kashmir east to Sikkim, occasionally coming down to lower reaches 
in severe winter; the Malayan Sun Bear, Helarctos malayanus; that inhibits the hilly terrain of the north- 
eastern India, south of the Brahmaputra and the Sloth Bear, Melurus ursinus (Shaw) — the population of 
this species are found in the well wooded forests all over India but now the population of this species are 
reported to be reduced everywhere in their range of distribution. 


The family Porocyonidae is represented by one species, the Red or Lesser Panda, Ailurus fulgens, 
which is in the eastern Himalayas from Nepal east to Arunachal Pradesh in the temperate forest belt. Its 
number has seriously declined and has become endangered within last 50 years. 


The family Mustelidae has 14 species in India of which Ermine, Mustelia erminea (Linnaeus) that 
occurs in the western Himalayas has been reported to have become rare in certain years. 


The family Viverridae is represented by 15 species of which the Malabar Civet, Viverra magaspila 
(Blyth); that occurs in the coastal districts of Kerela is feared to have been nearly exterminated. Tiger 
Civet, Prionodon pardicolor (Hodson), that ranges from Nepal east to Arunachal Pradesh extending 
further eastward in the mountain and hill forest is nowhere common. The Binturong, Arctictis binturong 
(Raffles) that occurs in the some distributional range as that of the spotted Linsang is rarely encountered. 


There are 15 species in the family Felidae represented within the Indian limits of which the Tiger, 
Panthera tigris (Linnaeus), is a multihabitated species found throughout the country except the desert 
region; the Indian Lion, Panthera leo (Linnaeus), is restricted in the Gir forest of Gujarat; the Leopard, 
Panthera pardus (linnaeus); the Snow Leopard, Panthera uncia (Schreben), are widely distributed 
throughout the country in the wooded forest, while the later is restricted to higher reaches all along the 
Himalaya (200-400m); the Desert Cat, Felis silvestris (Linnaeus); Leopard Cat, Felis bengalensis (Kern), 
were found throughout India but now the population are restricted in some regions only; the Golden Cat, 
Felis temmincki (Vigors and Horsfield); the Marbled Cat, Felis marmorata (Martin); the Clouded Leopard, 
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Neofelis nebulosa (Griffith); all are confined to wet forest zones of the eastern and north-eastern parts of 
India. 


Among the order Artiodactyla, the families Suidae, Cervidae, Trangulidae and Bovidae are well 
represented by some 36 species in India, of which 20 are enlisted as endangered. In the family Suidae, 
the Andaman Wild Pig, Sus scrofa andamanesis (Blyth), is endemic in Andaman island; the Nicobar 
Wild Pig, Sus scrofa nicobaricus (Miller) is restricted to the Great Nicobar Island and the Pigmy Hog, 
Sus salvanius (Hodgson), is found in the Duars region of the eastem Himalayas foothills which are rare 
species and are being specially protected. The most common Indian Wild Boar, Sus scrofa cristatus 
(Wagner) once found in every situation in forest, grass and scanty bush, jungles in the plains of India, is 
no more in plenty and has been restricted to the wild since hunting pressure had been mounting in recent 
years. 


Among the family Cervidae, 5 species are greatly endangered. These are the Kashmir Stag or 
Hangul, Cervus elaphus (Wagner); the Swamp Deer or Barasingha, Cervus duvaucali (Cuvier); the 
Brow Antlered Deer, Cervus eldi eldi (McClelland); the Himalayan Musk Deer, Moschus moschiferus 
moschiferus (Linnaeus) and forest Musk Deer, Moschus chrysogaster (Hodgson). The Kasmir Stag is 
restricted to the northem side of the Kashmir valley and some adjacent valleys. The Swamp Deer live in 
the marshy tracts of the Terai and Duars from northern parts of the upper Gangetic plains east to Assam 
and open grassland of Madhya Pradesh. The Brow Antlered Deer is confined to Manipur only. The 
Himalayan Musk Deer occurs in the higher reaches of the Himalaya from Chamba valley in the west to 
Sikkim in the east and the forest Musk Deer is found from Garhwal in the west to Arunachal Pradesh and 
Assam in the east. 


The family Tragulidae is represented by one species the Mouse Deer or Indian Chevrotain, Tragulus 
meminna (Erxleben); which occurs in the grass covered rocky hillside or in well wooded tracts of the 
Central and Southern India. This is being snared regularly as such its number has been reduced greatly. 


The family Bovidae contains 21 species, of which 14 are endangered. 
Indian Antelope, Antelope cervicapre (Linnaeus) occupies open plains. রি 


Chinkara or Indian Gazella, Gazella gazella bennetti (Sykes) is basically an animal of the desert 
but also inhabits the grassy plains and scrub zones of the country. 


The Chiru or Tibetan Antelope, Pantholops hodgsoni (Abel) and the Tibetan Gazelle, Procapara 
picticandata (Hodgon) are both found in Ladak while later extends to Kumaon and Sikkim. 


The Fourhorned Antelope or Chowsinga, Tetracerus quadricornis (Blainville) is an endemic 
species inhabiting wooded hilly country of India, south of the Ganga Valley in Peninsular India. 


The Gaur or Indian Bison, Bos gaurus (Smith) is found in the forests of India. 


The Wild Yak, Bos grunniens (Linnaeus) is known within the Indian limits only in northern 
Ladak. 


The Wild Buffalo, Bubalus bubalis (Linnaeus) is now restricted to certain swampy areas of 
Assam and South India. 


The Urial or Shapu, Ovis orientalis (Gmelin), the Markhor, Capra falconeri (Wagnor) and the 
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Himalayan Ibex, Capra ibex (Linnaeus) are found in the high altitudinal regions of the Himalayas 
and the Nayan or Great Tibetan Sheep, Ovis ammon hodgsoni (Blyth) is found in the plateau 
region from Ladakh, east to Sikkim or the higher reaches of the Himalayas. 


The Serow, Capricornis sumatraensis (bechstein) occurs in the thickly wooded areas of the 
Himalayas. 


The Takin, Budorcas taxicolor (Hodgson) lives in the steep and thickly wooded regions of the 
eastern Himalayas from Bhutan east to Arunachal Pradesh extending to Upper Burma. 


The Himalayan Tahr, Hemitragus jemlahicus (Smith) exists in the rugged areas of the Himalayas 
from Kashmir east to Sikkim; while the Nilgiri Tahr, Hemitragus emitragus (Ogilby) is restricted 
to the Western Ghats in the grassy patches above the sholas of the Nilgiris. 


Perissodactyles, the odd-toed ungulates is represented in India by two species namely the Great 
Indian One-horned Rhinoceros, Rhinoceros unicornis (Linnaeus) was once extensively distributed 
in the Gangetic plains but is now restricted in India (North Bengal and the Assam). It was on the 
verge of extinction in the early part of the present century but with special conservation efforts 
has been saved from being completely wiped out. 


The Wild Ass, Asinus hemionus khur (Lesson) was once extensively distributed in the 
northwestern arid west region but now in the small pockets of Little Rann of Kutch only. 


The order Lagomorpha 19 represented by four species of which the Hispid Hare or Assam Rabbit, 
Caprolagus hispidus (Pearson) is a rare species found in the grassland of the Terai and the 
Duars and also in the Brahmaputra Valley. This was not uncommon in its reported range of 
distribution about hundred years ago. 


The order Pholidata is represented by two species and both are endangered. The Chinese Pangolin, 
Manis pentadactyla (Linnaeus) occurs in parts of northeastern India, and the Indian Pangolin, 
Manis crassicaudata (Gray) in the Peninsular India. Both the species of supposed highly 
medicinal values are over-exploited in their areas of occurrence. 
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MUSEUMS AND COMMUNICATION 








Dr. Mahua Chakrabarti 


Museums are about objects as well as about people. This ‘people’ whether global, national or local are the key 
yardstick of whether a museum can comprehend its maximum feasibility of informing the aim and worth of its 
contents to the spectators. How suitably a museum can communicate is determined not by how well it explains 
things but by how well people are fathomed. In essence the by-way communication process is composed of a sender, 
providing a message, through any channel, to a receiver, with a result and feedback. Communication is necessary to 
modification in response to the needs of present and projected viewers. Communication is the way through which a 
more spreading relationship between the museum and its community can be developed. 


In the last fifty years or so we find an astonishing upsurge of acceptance of museum. Every year, 
millions upon millions visit museums in countries everywhere in the world, and the number of museum 
increases day-by-day. Worldwide tourism, and the great economic profits it brings, now denotes a main 
justification for investment in museums and their enterprise all over the world. Stimulation of people’s 
interest in cultural and natural heritage all over the world is another factor for awareness about museums, 
the houses of cultural and natural evidences. 


It is a matter of debate that a museum’s primary medium is the original objects; objects/specimens 
are to be placed on common display and let them speak for themselves. But when presentation is 
commanding, interpretation and communication are least, the exhibition becomes an “open storage”. 
Without interpretation these objects are worthless and separated from the sphere of human experience. 
Lacking clarification of them the aesthetic parasol holds them for visual curiosity alone, denying or 
diminishing other meanings or uses. People, who are not well known with this discipline, even educated 
people who may have had a preliminary idea of natural or cultural heritage but have lost from memory 
most of what they learned, do not interpret these exhibitions when they are exposed to them. Thus, the 
idea and messages ceded by museums remain often foreign to a great aggregate of visitants. 


The inherent significance of objects is discovered by communication. Our modern culture, like 
everything, begins by referring back, yet once the gap between the present and the past is made, “every 
trace becomes a window on to other traces, without end”. 


Definition of Communication 


The word “communication” is derived from the Latin communis, meaning “common”. In lucid 
way, it is to establish a ‘commonness’ with someone. That is to say, it is sharing of information or idea or 
attitude. When a sender and a receiver are ‘tuned’ together for a particular message then communication 
takes place. 


It its most general sense, communication is a chain of events in which the important link is a 
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Figure 1 : Communication Chain 
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message. The message ties a source/sender with a destination/receiver. The source/sender thus interprets 
the message, that is, produces and transmits message and receives a feedback in turn from the destination/ 
receiver. 


In other words, communication is the exchange of knowledge between a number of individual 
beings through a common process of symbols. Communication provides effectual sources of informal 
education and persuasion. When knowledge is converted into symbols (letters, spoken words, pictures 
or any other) it is called information. In 1928, L.A. Richards, the English literary critic and author, 
defined communication as an abstract aspect of human enterprise: “Communication takes place when 
one mind so acts upon its environment that another mind is influenced, and in that other mind an experience 
occurs which is like the experience in the first mind, and is caused in part by the experience”. 


Communication is the process of sending information about objects/specimens in a museum. 
Information about objects/specimens means (a) information regarding objects/specimens 1.6. their 
materials, sites/localities, author, provenance, etc. and (b) information about their context i.e. apparent 
in the object/specimen — its function, historical, cultural, natural background. It is otherwise called 
“contextual information”. 


The primary mission of exhibition is the comprehension of museum objects/specimens from the 
standpoint of artistic, scientific, aesthetic and historic values, to fulfil the educational, intellectual, 
emotional, aesthetic requirements. This is accomplished in two ways — one is by the object/specimen 
itself by its inherent values and the other by exhibition preparation and presentation techniques. Again, 
satisfaction can be achieved by participation (through particularly exhibits). 


There are two broad categories of museum objects — original objects and fabricated exhibits. In art 
and archaeological museums every object on display is generally original. Object-oriented exhibition is 
the characteristic feature of such museums. In these exhibitions objects play the paramount role. 
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Every museum should have a marked co-ordination between the internal requirements of curating 
and caring the collection and meeting the requirements of its users, both present and likely. These are the 
two faces of a single coin. A museum, sheering off balance remarkably fails to understand its community 
and at the same time its community cannot understand it. When a museum, despite being a good one, is 
only concerned with its internal functioning and is collection oriented it lacks its balance and may be 
called as self-centered. It conducts research and scholarship of its reserve collections and documentation 
but de-emphasize on viewers. A good ‘community-friendly’ museum is surely viewer-oriented. It thinks 
about the requirement of its community and develops effective means to expand to its community. It 
makes its collections reachable and lucid to its visitors. 


Each museum has its individual characteristics that rely on its collections, architecture, atmosphere 
and personalities of its personnel. A museum can change its characteristics that it has, by developing a 
reasonable and systematic communication policy. By way of this modification it can harmonize between 
introversion and extroversion and then an energetic relationship with its public can be developed. A 
formal policy, outlining approach to interpretation, adopted by a museum is called a ‘Communication 


Policy’. 


A communication process starts with encoding the message by sender. That is, the sender picks up 
the information he wants to send and puts it into a transmittable form. The receiver decodes the message. 
The sender/source can encode and the receiver/destination can decode, only in terms of their common 
experience. “If we have never learned any Russian, we can neither code nor decode in that Janguage.” 
Let us delineate our design in very basic form, like this: 









Field of experience 


oe 


Field of e.perience 





Source : J.A. DeVito (ed.), Communication : Concepts and Processes, Prentice Hall, Inc., New 
Jersey, 1976. 


When the two circles have a large area in common, then communication is smooth. Common field 
of experience of sender and the receiver in museum display is smooth when Harappan toy cart on 
display is equated with toy cart of today, a Harappan child is playing with a today’s child with their own 
objects of joy. In case the circles do not intersect — if there has been no common experience — then 
communication is impossible. If the circles have only a small area in common ~ i.e. if the experiences of 
sender and receiver have been significantly different — then it becomes very difficult to transmit a meaning 
from one to the other. This type of difficulty arises when a non-science trained person tries to read 


Einstein, or when we try to communicate with another culture much different from our. In an art and 
archaeological museum it is common that most of the visitors are visiting such museums with an inherent 
interest in art and archaeology. But persons from other fields, such as science, technology, mathematics, 
etc. have no much interest to visit such museum. 


signs make messages. A sign is a signal that stands for something in perception. A signal comes to a 
receiver in the form of a sign. If the receiver has experienced the sign, he has learned certain responses 
with it. 

Intrapersonal, Interpersonal and Mass Communication 

INTRAPERSONAL COMMUNICATION 


Intrapersonal communication means what a person says within and to himself. It is the interaction 
of inner thoughts, impressions, memories etc. with external stimuli — the decor of a gallery, interior of a 
museum, a green garden, a dirty lane, an educator at the front of the audience etc. It creates a silent 
conversation, which changes continuously renewing itself, and which acts upon one’s viewpoint of 
inner self and the world. 


INTERPERSONAL COMMUNICATION 


Michele Myers and Gail Myers in the Dynamics of Human Communication (US : McGraw-Hill, 
1985) explicate interpersonal communication as : it “can be defined in relation to what you do with it. 
First you can use communication to have an effect on your ‘environment’, a term, which means not only 
your immediately physical surroundings but also the psychological climate you live in the people around 
you, the social interchanges you have, the information you want to get or give in order to control the 
questions and answers of your living. Second, you use communication to improve the predictability of 
your relations with all environmental forces, which act on you and on which you act to make things 
happen”. 

Interpersonal communication is concordant to the communication in the small group (group 
discussion or seminar). Interpersonal communication and communication in the small group both have 
at least three universal characteristics. First, both are face-to-face communication. In such case any 
member of the group speaks in presence of all members of the group. Second, both are ‘discontinuous’ 
conversation [that is persons express in turn], no one person in the group speaks singly nor any one 
person speaks for a very long time. Third, this type of communication does not specify the sender and 
receiver, as essentially all members of the group are both, with their roles invariably alternating. This 
type of communication encourages each partaker to give few probably good ideas, accordingly permitting 
him to carry his control to bring forth the final results. 


COMMUNICATION THROUGH PUBLIC ADDRESS 


“Public address is one-to-many communication”. Even if it is a face-to-face communication but it 
encompasses uninterrupted discussion. The source and the receiver can be easily marked. The source is 
the person who is in conversation and the receiver is the public in attendance. Here intercommunication 
is very restricted. The source does not appreciate at the very time audience’s feedback. The elementary 
message is ready to fire before the communication commences. So, if the sender irrelevantly analyzes 
his receivers he is doubtless to evolve an incorrect, and hence useless, message. 
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MEDIATED COMMUNICATION 


Mediated communication is a system that accepts the application of print or electronic media. It 
does not comprise a face-to-face act. There is a decisive source-receiver marking. There is seldom or not 
at all chance for direct estimation of receiver response on the part of the source. So mediated 
communication requires that the source recognize his receiver to go to design a pertinent message for 
him. 


Mass COMMUNICATION 


Mass communication is the procedure of transmitting knowledge, ideas and approach to many 
people, normally by way of a tool. The source of a mass communication can recognize the demographic 
portrait of the audience (age, socio-economic rank, etc.) but he cannot know the individual distinction of 
each single reader, listener and spectator. Mass communication systems usually include uncertain feedback 
circles. 


Mass communication systems are complex. Each one message (e.g. a clipping in a newspaper) may 
have as many as a dozen roots, along with diversified points of view and different purposes. The channel 
as well is an intricate structure (such as a newspaper), drafted by many persons, whose outlooks and 
intentions may diversify at large. Every mass communication is a committee output. The capability of 
the mass media is based on the dimensions of their audience, on their capacity to stretch out millions of 
populace in one line of fire. 


Media / Channel 


By the book, a communication medium is a channel — a ‘word — the phonetic or the printed, or 
whatever. An effective communication process requires a channel via which a message is transmitted to 
the recipient and in the same a feedback is taken. Channels/mediators are (a) physical [docent], (b) 
technical [graphics, text, written guide, recorded sound, projected picture, etc.], (c) social [media, etc.]. 
“Like country paths, channels need to be kept open and frequented — and sometimes repaired — if they 
are to be recognized as viable,” 


In museums, generally visitors are made their awareness of exhibits by the central panorama of the 
exhibition and outside the museums, by photographs provided by mass media and advertisements with 
their illusory and biased characteristics. This naturally ossifies their seeing habits. So, one cannot follow 
the meaning of exhibits. Early knowledge sometimes hinders to consider new information. Again, most 
of the people think in a roving way. Along with this, the organizational development of an exhibition 
often has a specialized and specific purpose and therefore obstructs the way to elaborate thinking. 


So an efficient museum curator does draw out, simplify and make interesting the necessary 
information about exhibits. Insignificant amplifications are withdrawn. Objects are speechless. For this 
reason to convey the message various means of mediation are used. 


Mediation is complicated communication process. Not cnly the verbal part but also non-verbal 
mediator is a vehicle of information. Some of the mediators resulting from research reach the public 
indirectly, as the publications. The direct mediators are the docent service, popular lectures etc. 


There are choices, which are used in interpretation, such as : 
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1. The exhibits themselves and their presentation — the fundamental mode of communication is visual. 
This considers selection of theme, colour scheme of the gallery and background of the exhibit cases, 
graphical aspect (map & photograph), objects selected to render information and arrangement of exhibits 
considering symmetry, balance, and rhythm of the exhibition. 


Visual impact - 
This is the visible characteristic or quality of object forthwith drawing attention. 
Visual weight — 


This is the as a whole composition of exhibits with the quality of weightiness, which includes 
values, textures, colours etc. 


Visual direction — 


Some objects have a property that directs the eyes of the seer in a direction. This is called 
‘directionality’. 


Visual balance — 


Colour, visual weight and visual direction of an object give it the visual balance in relation to the 
whole exhibition. 


Visual mass — 


This is the seeming density of the object, which is related to the colour, texture, value, and 
directionality of the object. 


2. A docent — a person who can clarify the hundred most common questions about the exhibits, giving 
oral instruction upon the content of exhibition, interpreting and encouraging viewers to interact in learning. 


3. Labels —it is a principal part of a museum’s communication method. It conveys key information 
about exhibit content, that is, its name, chronology, use, mode of manufacture, provenance, significance, 
_ key-relationship with other objects etc. as well as instruction on what to search, what to relate, etc. Good 
museum label is always attractive, legible, comprehensible, informative, compatible and supportive of 
exhibits. It is observed that most viewers read only one-tenth of the text. Indeed, to a curious person it is 
fatiguing to read the complete text standing up and walking around. So writing, designing and fixing 
museum labels is a task of great import. 


4. A written guide — in the form of an illustrated book/folder, easy to carry in a museum as long as 
visiting galleries to afford auxiliary information; brochure, catalogue, etc. 


5. Recorded sound- (a) either background effects or background music or background spoken narration; 
(b) guide-o-phone or Walkman. 


6. Projected pictures — (a) furnishing one-way information : slide show, film show, video show; (b) 
interactive video corner with computers for visitors’ use. 
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Noise 


Noise means data or doubtful annotations that are picked up in the course of study or data transfer 
that do not match to the pattern. Noise creates trouble among the signal transported and the signal 
caught. Ineffectualness (ordinarily termed ‘redundancy’ ), at that point, becomes of a positive importance 
in the presence of noise. 


A thing that butts in effective communication may be named noise. Channel noise is ordinarily a 
trivial obstacle for the mass media, yet other sorts of noise are not. Frequently the source/sender of the 
communication makes his personal noise. An orator may whisper or stammer a word; he may lecture in 
an unfamiliar dialect that his listeners do not interpret. These are instances of ‘source noise’ or as it is 
more usually called ‘semantic noise’. 


The greater part of the noise in a communication procedure is conferred by neither the source nor 
the channel, but quite right by the audience. People are much capable of omitting, misapprehending, and 
forgetting communications that usually do not attract them. There are three subconscious approaches by 
that the audience of a mass communication may divert the message : selective attention, selective 
perception and selective retention. 


Selective attention : people basically are open to communications they like better. If one is uninterested 
on a trip to art museums, he will browse very few art museums’ ads. If he is attracted, he will no doubt 
read all the ads he can. But once he determines on a Kolkata, he is doubtless to read merely the Kolkata 
ads. 


Selective perception : one time exposed to a communication, people apply themselves to translate 
it so as to match with their own viewpoint. J.A. DeVito (1976) shows that if the source shows a middle 
class audience a sketch of a white man threatening a knife in the front of a Negro, many will ‘notice’ the 
knife in the hand of the Negro instead. Say, a museum, when exhibiting objects/specimens does not 
provide pictorial aids. So objects/specimens may be interpreted by the viewers with their own thoughts. 


Selective retention : even if they grasp a communication, people have a tendency to memorize only 
what they wish to recollect. J.A. DeVito (1976) exemplifies that next making out an evened discussion 
of Soviet Communism, anti-Communist gathering recollects chiefly the lack of the system, while pro- 
Communist gathering leans to recall particularly its benefits. 


In most cases, the source governs communication. When a docent guides a party of visitors, it is the 
docent, not the audience, who chooses what will be spoken. The public in attendance can check the 
message by their selective attention, selective perception and selective retention. If a person is in a rut or 
confused by what the docent is stating, he may withdraw himself and think of something out of range. Or 
he may unconsciously misinterpret the discourse. Or he may just miss those least appealing parts of the 
message. The docent is probably to take a little attention of these overlooks, but he and his audience are 
coequally at fault. 


Selective attention, selective perception and selective retention are omnipresent. They bring forth a 
tremendous quantity of noise to nearly every communication. The sender can readily manipulate his 
message, but he cannot manage the listening of message by the public in attendance. 
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Audience noise appears most vigorously when the message is doubtful. On the contrary, lucid and 
safe messages are caught almost ‘clear’. Accordingly, it is all but impossible for any communication to 
modify an audience from one standpoint to another. It is easier to communicate information that is 
suitable to support the established viewpoint of the audience. All communicators must perform within 
this bondage. 


Audience É 

The word ‘audience’ is taken from the performing arts and public speaking, and it illustrates receivers 
or suggested receivers of message. The audience may be of any number, they may display a variance of 
attitudes, they may be related in different ways to the sender and they can use the message in different 
ways. Here, in a museum, ‘audience’ will be put to use simply to connote the visitors, that is, the receivers 
of message. 


Two popular notions of audience are the audience-as-public and the audience-as-market. The first 
type associates to people as recipient of messages — information, knowledge, education, enlightenment 
as well as pleasure. The approach of the second type is less engaged in the transmission of MEANING 
than in winning audience attention : provoke the customer, then sell him a produce or service. Instead of 
a transmission archetype of communication here we have an attention archetype. In this case the purpose 
of communication is judged effective one time the audience’s attention has been aroused and held, no 
matter the quality of the impetus. The contrast is clear but intense — communication planned at audience- 
as-public settles its function as bemg to serve, audience-as-market to sell. 


Wasserman (1995) provides a definition of community —“A population living in an area, conscious 
of the affinities and the differences which characterize its elements, as well as the conflicting relationships 
between these and their environment and to whom at least the future is common. Communities may 
depend on institutional, political, technical or economic structures — or be based on spontaneous structures: 
groups of individuals — with a freely chosen social objective, unrelated to material profit or the will of 
legislators or administrators. Even in the case of small communities, more or less local or at least with a 
definite location, a community may be of various dimensions : village, country, region, nation, country, 
religious grouping, academic, immigrant, professional, family. Everybody belongs to a community, while 
at the same time crossing several others; an individual chooses certain communities, while others are 
imposed on him by law, events or birth.”* 


The interaction between the museum and the community occurs through exhibitions and educational 
and other activities. The image of a museum is somewhat echoed in visitors. Museums are to find out 
their visitors to justify their collections and exhibition methods. Museum obtains a ‘recycling niche’: it 
assimilates and assembles objects, aims and expertise, and gleans them back into the public as exhibitions, 
activities or publishing. 


The way of people’s investigating and what they hope in a museum is key to realize because it helps 
in planning an exhibition in aftertime. Oft among a large number of viewers a sub-group of people 
maintains some common determinant(s) like, common attitudes and view, educational background, 
pecuniary level, free time liking, cultural background, field of study, ethnic coincidence, inability, etc. 
Each of these sub-groups can be taken as Target Group or Focus Group. 
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Feedback 


Communication is not soliloquy. In Chambers Twentieth Century Dictionary (ed. A.M. Macdonald, 
UK, 1972), feedback is defined as “return of part of the output of a system to the input as a means 
towards improved quality or self-correction of error.” Feed back is the renascent circuit of communication. 
Without feedback communication is hindered and cannot make progress. 


Feedback may be either ‘positive’ or ‘negative’. CONTROL is pivotal to the purpose of feedback. 
Feedback helps the communicator to adjust his ১৯৯২৬ or response and to the context in which the 
communication takes place. 


‘ij. “Communication”, The New Encyclopaedia Britannica, Vol. 16, Macropaedia, 
Encyclopaedia Britannica, Inc, (15" edition), Chicago. P. 623. 


li. “Channel”, J. Watson & A Hill, A Dictionary of Communication and Media Studies, 4" 
edition, 1997, Arnold, London. p. 30. 


iii. F. Wasserman, “Museums and Otherness : Community Challenges and the Ecomuseum of 
Fresnes”, Museums and Communities, ICOM, Paris, 1995, pp. 23-28. 
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MUSING ON MUSEUM SECURITY 
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Indrani Bhattacharya (Chanda) 


Security Planning 


Evolving a security plan for a museum is an essential process that involves the whole institution. It 
can be accomplished by working out a total plan with a view to achieve complete security and then 
spreading the same over the years with a definite plan of action each year. Once the overall format of the 
individual constituents and the size of the central control are well defined, proper security system can 
evolve allowing for future expansions. Every institution should choose a coherent system that can be 
adapted to every new need, foreseen or unseen and often unforeseeable. Equipment for security should 
be chosen according to the basic principles and philosophical directives set by the security plan. It is 
chosen according to the security needs of the museum. Ultimately security plan, which is evolved, 
should be seen as a beneficial activity rather than a useless imposition. 


A strong need is felt for a survey to critically and scientifically examine the entire gamut of procedures, 
policies and norms followed along with the physical security aspects and to suggest a viable and suitable 
system in an overall perspective to meet the challenges of security in the present scenario. During this 
survey all the norms adopted, procedures followed should be critically examined regarding their efficacy 
to meet the requirements of security, simultaneously holding detailed discussions with the senior personnel 
in the museums and related institutions. After examining each gallery, every corner, a basic configuration 
of the devices appropriate to each location is to be worked out and an attempt has to be made to emphasise 
the need of the security arrangement for the whole museum at one go, instead of doing in piecemeal 
fashion. The lacunae seen in the policies, norms and practices should be indicated with suitable 
recommendations. i 


Training of security personnel 


The museum personnel need training that will provide them necessary knowledge and skills to 
perform their job in a professional manner. Museum security training should include more than physical 
protection. It also should include a basic understanding of the museum — its policy, philosophy and all 
the related matters. An effective training programme should also include all the employees of a museum, 
top to bottom, thereby making security everyone’s responsibility. The basic aspect of the training should 
include : 


1. Museum and its functions. 

Plan/planning of the museum building. 

Museum public relations. 

Human relations. 

Administration and working condition.. 

Museum communication methods and procedures. 
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7. Security planning. l 
8. Crowd control, riots and protests. 
9 


. Physical security. 
10. Understanding video surveillance. 
11. Vandalism. 


12. Burglary, theft, robbery and shoplifting. 
13, Patrolling procedures. 
14. V.I.P. protection and escort in museums. 
15. Alarms and response. 
- 16. Bomb threats and bomb searches. 
17. Sabotage and terrorism. 
18. Procedures for fire and explosion. 
19. Fire protection. 
20. Security survey and inspection. 
Parking and traffic control. 
. ‘ Enforcing safety and security laws and regulations. 


First aid. 


21 

22 

23. Investigation of crimes and evidence. 

24 

25. Fire brigade, police and security rapport. 


26. Emergency measures. 


Installation of equipment and systems 


Appropriate security system varies from museum to museum, depending on the threat perception. 
The level of protection should commensurate with the level of risk involved and the value of the collection 
concerned. A key task of every museum is to identify and regularly reassess the threats. Selection and 
installation of proper equipment and system should depend on the feedback. 


Illicit trafficking of cultural objects 


Illicit trade of cultural objects is a very serious problem, since this is a direct attack on the cultural 
heritage of a society. Nations undergoing rapid and irregular development suffer an outflow of cultural 
objects. The countries witnessing perpetual political turmoil also suffer similarly. 


To cope with the situation, museums must have elaborate and complete photo documentation on 
every piece of artefacts in possession. The record must contain the object’s unique identification number, 
historic, archaeological, scientific information in brief, details about its procurement and storage/location 
information — these form the basis for an inventory record about the object which is an essential resource 
for internal collection security management. 
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The International Criminal Police Organisation, INTERPOL, has a specific programme of action to 
deal with this problem at the international level. An official agreement for cooperation has been signed 
between the International Council of Museums (ICOM) and the Interpol in April 2000. The Interpol 
General Secretariat has produced a set of six CD-ROMs on photographs and descriptions of 20,000 
Stolen Works of Art in 1999. Apart from the police information on stolen works of art and cultural 
property discovered under doubtful circumstances the CD-ROM, available in English, French and Spanish, 
contains the Red List of ICOM, the texts of the 1970 UNESCO and the 1995 UNIDROIT conventions, 
Object ID developed by the Getty Information Institute, and a list of Interpol member countries and their 
telephone numbers. This is updated every two months and thefts reported in between are published on 
Interpol’s website. 


The ICOM has taken up the problem of illicit trafficking very seriously. The theme of the International 
Museum Day, 1997 was Fighting Against the Illicit Traffic of Cultural Property. Many national committees 
of ICOM took up several yearlong programmes on the theme. Secretary General of the ICOM signed an 
MOU with the World Customs Organisation on 25 January 2000 on the issue. The setting up of training 
programmes for customs officers, preparing tools for creating awareness, the distribution of ICOM’s 
information on illicit traffic, e.g., the Red List, are some of the strong steps taken in the direction of 
combating the menace. 


Museum security vis-a-vis international terrorism 


The (in)famous 9/11 incident left the museums, like all other vital installations, absolutely clueless 
on the issue of immunising cultural heritage from the black evil to the civilisation — organised terrorism. 
Security experts can perhaps do nothing but keep their fingers crossed! Even before that the world 
mutely observed the dastardly act of demolition of the Bamiyan Buddhas by few fanatics. Plundering the 
rich wealth from the Kabul museum is another instance. 


Conclusion. | 


Museums and their belongings are severely threatened from several fronts — illicit traffic, terrorism, 
fanaticism, armed conflicts, besides the traditional threats like theft, fire, natural calamities, vandalism, 
etc. Well-planned security policy for the museums is an absolute need and that too urgently. 
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IMPACT OF GLOBALISATION ON MUSEUMS 





Supreo Chanda 
Prologue 


~ Globalisation has imparted immense impact on every corner of the society including museums. 
Long debates are being carried out among the museum professionals throughout the world. So much so, 
the topic of the 25" Museums day on 18° May 2002 was Museums & Globalisation. We, the museologists, 
world over, like the proverbial Rip Van Winkle, woke up on a fine morning to find everything has 
changed! So great is the impact. 


Globalisation is characterised by greater exchange of ideas, population and goods. The speed of 
communication brought out by the Information Revolution has virtually broken all barriers. The world 
has turned into a very small place — the Global Village. 


There are two major aspects of globalisation — cultural and economic. 
Cultural globalisation 


It is feared that as almost all the major technologies remain in the hands of very few developed 
countries, a sort of Centralisation, rather Americanisation (some also refers as Coca-colonisation) would 
emerge due to globalisation; powerful cultures will dominate over less powerful ones and will result in 
a catastrophe. The apprehension is perhaps a bit of exaggeration. Mixing of cultures has been going on 
since time immemorial, probably since the emergence of human races. Especially in India, we are quite 
familiar with the phenomenon. Throughout the ages, people of diverse cultures like the Saka, Hun, 
Pathan, Mughal,Greek, Arabian, Persian, Portuguese, Dutch, French and lastly British invaded India. 
But instead of gobbling up our culture, got assimilated to the mainstream and gave birth to the unique, 
homogenous, tolerant, rich Indian culture. This is best expressed in the following excerpts from Visvakabi 
Rabindranath Tagore’s famous poem Bharat Tirtha (2™ Stanza) [Gitanjali : Swarabitan - 47] — 


“Keho nahi jaane kar ahwane 
‘kato manusher dhara 
durbar shrote elo kotha hote 
samudre holo hara. 
Hethaye arya, hetha anarya, 
hethaye drabir cheen — 
saka-huna dal pathan mogal 
ek dehe holo leen. 
Paschim aaji kkuliachhe dwar, 
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setha hote sabe aane upahar, 

dibe aar nibe, melabe milibe, 
jabe na phire — 

ei Bharoter mahamanaber 
sagartire.” 


—meaning, if literally translated, “Unknowingly, from time immemorial, these hordes of people, perhaps 
responding to some primordial call, had inexorably surged to culminate in a cascade, as it were. The 
Aryans and the non-Aryans, the Sakas, the Huns, the Pathans and other conquistadors, traversing from 
the diverse comers of the globe, have all but congregated here, embodying themselves in the nation’s 
eternal ethos. The West has opened its frontals and is eager to share some of its choicest offerings with 
the rest of the world; India, too, on its part, serving as the grand confluence of this sea of humanity, 
cannot afford to tum its face away and has to foster this bridge of exchange and companionship, locking 
itself in a gracious bond of reciprocity, with one and all.” 


Yes, the situation is little different now for the great speed of communication through the information 
superhighway. The indigenous cultures are not getting enough time to settle down for proper assimilation, 
thereby sometimes giving rise to, what we loosely call, a bastard culture. Nevertheless, most interestingly, 
we do not find complete destruction of indigenous culture by the invading culture. Fusion of American 
pop songs with the Indian light music gave rise to new forms like Indipop, Bhangrapop, etc. In other 
spheres of our daily life also — dress, recipe, food habit, language, dialect, custom, value, etc. — this 
cross-cultural trend is gaining momentum. Irrespective of individual liking or disliking, the socio-cultural 
dynamics would take its own course. 


By the time the saturation point or climax arrives, museums and cultural institutions have greater 
responsibilities to meticulously study, collect and document the originals and the changing elements in 
the culture, with special emphasis on the part, what we call, nonmaterial culture or non-existent heritage 
or more precisely t the intangible heritage. Sangeet Natak Akademi of India is working exactly in this 
line. 


Globalisation of economy 


The more dangerous impact would probably be the globalisation of economy. All indigenous heritages 
may be in danger due to the free trade concept following the General Agreement on Tariffs and Trade 
(GATT) of the World Trade Organisation (WTO). Fortunately the concept of cultural exception, originally 
envisaged long back in 1948, could be retained in the WTO Ministerial Summit, held in November 2001 
at Doha, Qatar. This is to enable the countries to separate the institutions that promote and protect 
national cultural intèrest and values from the rest of the trades. By the way, export of cultural property of 
national importance may also be restricted. Still there is constant pressure from the influential lobbies 
for abolition of the cultural exception in the Agreement. Of course the relief may be temporary as there 
is a distinct danger of pursuing the agenda of privatisation of public services in the forthcoming General 
Agreement on Trade-in services (GATS) under the WTO treaty. 


The direct fallout of economy ‘would be the reduction of state funding to the museums. It may 
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sound paradoxical as the Doha summit principally agreed for maintaining cultural exception; public 
funding should not have dried up. But as a matter of fact, public funding to museums has drastically 
reduced throughout the world due to several factors related to the ongoing demolition of trade barrier. In 
India, the museums are feeling the pinch more acutely since most of our museums are fully supported by 
public money. 


Now, the question is, how museums can come out of this tricky situation? Can museums be 
corporatised? There are examples, like the Canada Science & Technology Museum Corporation at Ottawa. 
In November 2001, the Italian Government moved a proposal to hand over the management of some 
‘museums to private commercial companies. Due to severe protest the move was ultimately withdrawn. 
In India, we are far from such moves. 


Then how to generate revenue? Increasing gate money is no answer, because that would jeopardise 
the basic aim to bring more visitors to the museums, especially in the developing countries, where a 
large chunk of the target audience simply cannot afford to purchase tickets for a museum visit. Most of 
our museums regularly have to do a lot of programmes, mainly out-reach ones, free of cost to cater to 
the less privileged visitors. 


Equity participation may be effective means for fund raising. Again there is a catch — to float 
equity shares in the: market, museums would have to be turned into profit making companies and museums 
are by default, non-profit making permanent institutions! 


Resource mobilisation 
However, without disturbing the basic character, museums may take up few steps for resource 
mobilistaion : 


= Museum Shop : Very few museums in India have professionally managed shops. A good, well- 
stocked museum shop can earn handsomely, especially when Indian museums are full of 
invaluable cultural wealth. Sales of properly done replicas and efficient publications would 
fetch good revenues. 


¢ Commercial productions : The museums can also venture into commercial productions. The 
National Council of Science Museums (NCSM) of India once started making sets of exhibits 
for export at a premium. They had a very limited success. Likewise, museums may commercially 
produce educational aids. 


e Consultancy : Consultancy is one area where almost all big museums can be very successful. 
Museums may render consultancy in exhibition design, designing commercial expositions, market 
research, educational programme design, etc. Even consultancy for interior decoration for private 
individuals may well be undertaken. There must not be any inhibition for noble causes. 


e Apart from the above, regular commercial exploitation of infrastructure like conference hall, 
auditorium, convention centre, library, cafeteria, exhibition hall, etc. can be done. 


¢ Most of the science museums have well equipped workshops for exhibit development. These 
may be judiciously used for revenue generation. 
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Visitors’ expectations and quality in museums 


Removal of restrictions on trade has resulted in a market economy that works on demand and 
supply principles. That also gave rise to consumerism. Rights of the consumers and their satisfaction are 
paramount in market economy. Museums cannot escape from the growing market demands. As with a 
click on the mouse, sitting in his room before his personal computer, one can access the vast information 
on the museums world over, their collection, exhibition, technological advancement, etc., the expectation 
of a sizeable portion of our visitors has gone too high to ignore. Museums need to put emphasis on 
quality. Value-added exhibits and exhibitions are imminent faster than expected. We are already witnessing 
excellent incorporation of state of the art technology in museum and exhibition design. To ensure quality 
in museum services, quality audit is required. Also needed the introduction of accreditation. The 10085 
International Committee for Regional Museums (ICR) took up the matter and brought out a booklet in 
1999 titled Museum Accreditation, a quality proof for museums. ICR is working on producing a handbook 
on the subject. 


Thrust areas of the Indian museums in view of the globalisation 


Efforts must be given on protecting our rich heritage from the greedy hands of the profiteering 
traders. Special emphasis should be put on conservation of our biodiversity, natural wealth and our 
traditional knowledge. A complete database must be made on our traditional wisdom, like ethnic medicine, 
food, recipe and related culture and wherever possible, must be patented at the earliest to frustrate the 
violation of the Intellectual Property Rights. Museums can help immensely to achieve this goal by 
actively researching, documenting, exihibiting and thereby propagating the mass awareness to build up 
a national consensus on the issue. 


Globalisation and the museology training in India 


Globalisation has opened a very wide field before the properly trained museologists. We need a 
rational approach to grab the opportunity. Our curriculum must be updated keeping in view the global 
requirements. A wise blend of globalism and nationalism in curriculum development is the call of the 
day. 


Epilogue 


The debate will continue on the merits and demerits of globalisation and its impact on museums in 
particular and on the society in general. One very positive development has occurred; globalisation has 
shaken up the museums from their age-old slumber and forced them to move along with the time. A 
lesson is well learnt — never fallback on the pace of progress. 


57 


DETERIORATING EFFECT OF LIGHT UPON ORGANIC OBJECTS 





Atul Chandra Bhowmick 


Museum objects constitute a great variety of materials and forms; but one thing common to all of 
them is that the materials in which they made are subject to natural ageing and decay. There are a number 
of natural deteriorating factors, e.g., climatic condition; insects; micro-organisms, like, fungi, algae, 
bacteria, moss; pollutants in the atmosphere and light that act upon museum objects continuously. Light 
is one important factor of them; and a good deal can be said on the subject. 


Museums in India generally have in their collections different natures of objects of past and 
contemporary period and societies as records of human developments through ages. Their care and 
preservation are a very essential task of museums. 


All the museum materials can be grouped into two categories : (1) organic, and (2) inorganic. 
Textile, paper, palm-leaf manuscript, painting, wood, bamboo, pith, leather, bone, etc. constitute organic 
materials; while stone, terra-cotta, iron, bronze, copper, glass, etc. comprise of inorganic materials. Light 
causes deterioration to a wide variety of museum materials, particularly of organic nature. Materialwise 

«variation shows a variation in rate to the effect of light upon them. Inorganic materials of museums are 
less prone to natural decay than organic materials and, therefore, much care has to be excercised upon 
light effect on organic objects than on inorganic objects. This does not mean, however, that inorganic 
objects are not effected at all. They also decay under the light effect, but at a lesser rate. 


Good lighting can transform an otherwise dull display, and to redesign the lighting and the labelling 
is often all that is needed to make an old-fashioned gallery seem anew. Light can create serious damage 
to museum collections, and is one of the greatest threats to the long-term care of collections. Light is a 
form of electro-magnetic energy and can cause colour fading as well as deterioration of the materials 
from which a museum object is made. Any light, however strong or weak, causes damage. A strong light 
produces approximately the same amount of damage in one year what weak light produces one-tenth 
damage in ten years, All museum objects are to a greater or lesser extent affected by light although 
metals and ceramics are not affected to the same extent as other delicate materials. While damage from 
light can never be completely eliminated, it can be reduced by ৮ 


1, Reducing the amount of time an object is illuminated, 
2 Reducing illumation to a level necessary for comfortable viewing by visitors, and 
3. Eliminating ultra-violet radiation. 


Light, natural as well as artificial, represents a great danger for certain categories of works of art. 
Sunlight has both spectrochemical as well as calorific effects on organic materials, and surpasses all 
other common sources of artificial light in causing deterioration. The entry of direct sunlight in museum 
galleries should be avoided at all costs. Some museums also argue that artificial light is preferable to 
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natural light under any circumstances, since it is more constant, more easily controlled, easy to install, 
does not change with season and weather, and has the advantage of reaching the most interior corner of 
the galleries and possibly less costly since skylights and window glasspanes are notoriously difficult to 
maintain and cleaning. But artificial light has problem of its own. It is hard to keep a constant balance of 
both colours, evenness and uniform intensity unless all the lamps of an installation are replaced at the 
same time; i.e. It does not change with season, weather and different times in a day. Again artificial light, 
particularly fluorescent lighting is fatiguing and causes harmful effect on the human eye-sight and health, 
because our eyes are accustomed to see things in the natural daylight. Despite the defects artificial light 
is preferable to natural light under any circumstances since it is most constant, less thermo and more 
luminescence. Hence, cool artificial fluorescent tubes are favoured for its less deteriorating effect. Some 
experts contend that the destructive power of light fades certain museum objects, like, paper and textiles 
and these being especially sensitive will vary in direct ratio to the intensity of light, and that sunlight is 
usually far more intense than artificial light. Hence, from the view point of conservation, its champions 
argue that artificial light is preferable. But it is difficult, for example, to determine the degree and nature 
of deleterious action of artificial light. And while fluorescent tubes consume noticeable less current and 
have a wide range of colour, they tend to change their colours with use. An object is crucially affected 
by the character of the light falling on it. Daylight, as a source of light for exhibits, has great advantages; 
it is free, it is natural and its changing qualities give the visitor a variety of impressions on exhibits and 
a link with the outside werid. Objects should be presented in their colours, But its variability and its 
contrasts to light and shade may be a disadvantage in the museum. Marble for instance looks cold and 
flat in north light. On the other hand, daylight is difficult to control, and contains a high level of ultra- 
violet radiation, again difficult to eliminate. The intensity of daylight may be controlled by manually 
operated curtains or electronically controlled louvres. 


The commonest form of lighting in many countries is the fluorescent lighting, which is cheap to run 
and efficient, readily obtainably everywhere, gives out little heat, can give various colour temperatures 
and may give poor colour rendering whether it correctly reflects the true colours of an object or this tube 
will distort colours. A gallery or showcase lit with a nature light (warm), will look a slightly yellowish 
and a showcase lit with an artificial light (cool) will look bluish. 


A variety of ordinary round incandescent tungsten light bulb or globe is designed especially for 
display purpose. Tungsten lighting has many advantages; it gives a warm light which can easily be 
adjusted, it emits little UV radiation, 50-80 microwatts per lumen! and it is very adaptable. It’s chief 
disadvantes are that it gives out a lot of heat, and that its colour temperature is difficult to control. 


Museum should guard against mounting tungsten light fittings which are too heat to museum objects. 
Head build-up from tungsten lights can have an adverse affect on the moisture content of sensitive 
materials, and surface heating can create cracking and splitting. Light fittings of all types should, therefore, 
be mounted outside display cases wherever possible to avoid radiant heat problems. Shining spotlights 
directed on light sensitive materials produce localized heat and cause more damage. 


The first disadvantage has been met by the recent development of low voltage lighting, which is 
also very cheap to run; unfortunately it is expensive to buy, and in many countries still difficult to obtain. 


1, Lumen — It is the intensity of illumination of an international candle per sq. foot. 1 lumen = 1 feet candle = 10 lux. 
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With daylight and tungsten light there is no problem, since both give perfect colour rendering, and the 
colour temperature cannot be altered. 


Deterioration effect of light upon museum organic objects, particularly on coloured textiles, paper 
and palm-leaf manuscripts, paintings, wood is immense. More harm is done to those objects by displaying 
them neglectly and carelessly in intense light. As light has a great effect upon organic materials much 
more care has to be taken at the time of illuminating the objects cited under the category of organic 
objects. To counteract the effect of light upon those museum objects leading to deterioration of works of 
art museum authorities have to face with endless difficulties in providing proper lighting condition 
suitable for display and for their preservation point of view. 


Recommended maximum levels of illumination range from 50 lux - 200 lux intensity are measured 
by a lightmeter. Light levels should be regularly monitored in all areas where collections are displayed. 
It is difficult to reduce the level of illumination to 200 lux when the museum gallery displays are lit by 
daylight. For a level of 50 lux, daylight will be needed for museum displays containing items which need 
to be lit at or below the level and daylight, which can be controlled by a variety of methods depending on 
the nature of the material to be displayed, will provide the flexibility a museum needs. The following 
levels should not be exceeded for the categories of materials shown :— 


Į; 200 lux for oil and tempera paintings, undyed leather, lacquer, wood, horn, bone, ivory, 
stone and terra-cotta. 


+ 


2: 50 lux for costume, textiles, tapestries, dyed leather, furniture, prints, drawings, water- 
colour paintings, miniature, wall paper, postage stamps, manuscripts, ephemera and 
most natural history and ethnographic items. 

To save these objects from further damage due to light action, certain precautions are.to be taken, so 
that the process of deterioration is at least slowed down. Emphasis is given mostly on the phenomenon 
of fading and damage caused by light upon organic objects preserved in museums and affect is studied 
under museum condition. 

For lighting objects, museums utilized two sources of light, viz., natural light (Sunlight) - warm and 
red, and (2) artificial light, which can be further grouped into two types, namely, (2a) incandescent 
tungsten lamp (warm), and (2b) fluorescent tube (cool). The use of artificial lights in the museum world 
becomes more common nowadays, because of the advantages over natural lighting as mentioned prelines. 


Again, between the two sources of artificial lights, the fluorescent tubes are preferred over other artificial 
lightings for the following advantages :— 


l. Better distribution of light, 

Cool effect, 

For clear visibility and readability of museum objects and labels respectively, 
Considerable increase in the quality of light for each unit of current consumed, 


A great variety of tone obtained, and 
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Above all, it gives better colour effects than any other artificial lighting. 
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Deleterious effect of natural as well as artificial lightings upon museum objects has caused a great 
worry to museum officials. The UV component of light is particulary damaging and must be eliminated 
by using UV absorbing filters. Daylight and fluorescent lamps emit high levels of UV radiation. 
Incandescent tungsten lamps do not need UV filters, but tungsten halogen (quartz iodine) lamps should 
only be used with ordinary glass filters to eliminate the short wavelength UV. 


Natural daylight is almost thirty times greater in intensity than the maximum artificial fluorescent 
light illumination as ordinarily used. The UV radiation of fluorescent tube and tungsten lamp is only 2.2 
and 4.0 per cent repectively, which damage sensitive and delicate organic objects less as does sunlight 
with more UV radiation, and, therefore, these are no so harmful to museum objects. Ultra-violet radiation, 
emitted out by tabular fluorescent lamps, coupled with the craze for brighter illumination have caused a 
great deal of damaging effect. Fluorescent lamps with low UV emission are Philips Trucolor 37 having 
radiation 30-50 microwatts per lumen and Philip soft one 27 having UV radiation 10-30 microwatts per 
lumen may be used. Levels over 75 microwatts per lumen (uw/lm) are considered excessive for high 
sensitive delicate objects. The light sources cause fading of delicate objects, like, textile, paper, palm- 
leaf manuscripts, pith, feather and many natural history specimens, as these are sensitive to light. It is 
also known that the higher proportion of UV rays of daylight when passed through glass is more 
photochemically dangerous, The UV light must be screened out by UV absorbing film or glass in one of 
the following ways :— 


1, By using laminatied glass UV filter, 


2. By using most extensively zinc-oxide (ZnO,) mixed with a portion of white lead or 
Spektrafix or Antisun Klar UV or Antisol to improve stability as UV absorber 
considerably, 


3. By using transparent acrylic polycarbonate sheet or clear perspex VE or slightly 
yellowish plexiglass UF-3 (oroglass UF-3 in England) or T.12 fluorescent tube jacket, 
translucent panel Tedlar K-127 (polyvinyl flouride film bonded into polystyrene) as 
UV absorbing filter, 


4, Colourless cero-crystide glass, used at the National Gallery, London removes 30 per 
cent more UV light at the same thickness than the usual polished plate glass. Laminated 
glass Fadeban UV-393, single, triplex laminated security glass are used as UV absorber. 


These UV sensitive filters are to be placed between the light sources and the objects illuminated. 
For complete protection, filters are placed over windows, skylights and fluorescent tubes. The most 
practical method is the use of filters made of transparent sheet of plastic or glass, which cut-off all 
radiations below 400 millimicrones (m H.) over the light sources. From the conservation point of view, 
all daylight and the tungsten lamps, should be UV filtered. 


The shorter the wavelengths of UV and bluish portion (visible) of light are more photo-chemically 
active than the radiation with longer wavelengths. J. Genard observed that the band lying in region of 
250 mH - 260 mH in the zone of the UV radiation was particularly dangerous. Solar radiation, which 
reaches the earth, is never lower than 310 m H . An incandescent lamp has no radiation beyond 320 mH. 
But the radiation from tabular fluorescent lamps may have a wave length as low as 280 mp. Of these 
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three types of light sources the fluorescent lamp alone emits radiation in the region of 260 mH. - 310 
mH., which fluorescent lamps at relatively lower than 310 mp. does an appreciable degree of fading of 
textiles, mainly in the case of fairly long exposure than ‘daylight or light from ordinary incandescent 
electric lamps as usually employed, From the conservation view point, G.V. Downer remarked that 
perfectly satisfactory lighting of meseums and art galleries could be attained, by a proper use of 
incandescent filament lamps, thereby eliminating all risks under discussion and could be dispense with 
fluorescent lighting altogether. But F.I.G. Rawlin, W.E. Rawson-Botton and A.D. Fitz-Gibbon contradicted 
Genard’s remarks for lacking concrete evidence in its support with the help of scientific experimental 
data. They had an openion that fading caused by fluorescent lamps was in any way more due to more UV 
radiation than fading caused by equal amounts of daylight or light from incandescent electric lamps. 
They further added that there was no evidence to show that UV radiation between 289 m H. and 310 
mH. wavelength from these lamps caused appreciable possible fading of textiles. But H.J. Plenderleith, 
B.S. Copper, Garry Thomson and K. McLaren are, however, one with Genard’s openion that there are 
marked photo-chemical effects associated with the incidence of short UV radiation of wavelenghts near 
250 m H. and has sufficient energy to induce photolysis of an organic molecule and under such radiation 
marked degradation of textile fibres and severe fading of dyes could occur, even in the absence of 
oxygen. Again, they clearly pointed out that with fluorescent lamps, however, the relative intensity 
(strength/acuteness) of ratiation in 300 m H. region is so small that even if such wavelengths did 
theoretically induce molecular photolysis, it could hardly be accounted a serious factor. They said that 
visible is more important to fading than was formerly supposed. Generally speaking, because of its 
slightly higher proportion of UV rays, daylight through glass is more photo-chemically dangerous at the 
same intensity of illumination, than the various kinds of fluorescent lighting, which in turn emit, a little 
more UY than tungsten lamps. 


Mechanism of deterioration of light sources 


In the case of the incandescent lamp, the light is emitted by a thin metal filament heated to a very 
high temperature. Radiation from a fluorescent lamp is derived from an electric discharge in mercury 
vapour. Such a discharge causes a strong invisible UV radiation, which being absorbed by a coating of 
suitable chemicals on the inside of the tube, convert into light, known as fluorescence. The UV radiation 
from a fluorescent lamp may emit as much as 250 mH. The relative qualities of ultra-violet, visible and 
infra-red rays, issuing from incandescent lamps are very different from those in the radiation from a 
fluorescent lamp. Both of them also differ appreciably from those found in natural sunlight radiation. It 
has been found that the intensity of direct sunlight is much stronger than that of any of the two aforesaid 
artificial light sources. As far as deleterious action is concemed, sunlight surpasses all other sources of 
light, qualitatively and qualtitatively. In addition to visible light, this band extends from above 400 mH., 
the violet end to about 760 m L., the limit of red sensitivity; both the sun. and the artificial source emit a 
certain quantity of ultra-violet and infra-red radiation. Ultra-violet rays,ofssunlight act as a bleaching 
agent in the presence of moisture. The radiation of wavelength shorter than 400 mi, is known as UV 
and its band is limited to 300 mp - 400 mp. 


It has been found that the intensity of direct sunlight is much stranger than that of the artificial light 
sources, either incandenscent or fluorescent. Light, particularly its ultra-violet portion, can have a 
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damaging effect on materials, resulting in fading and embrittlement. It is known that all wavelengths of 
light can cause photo-chemical damage; but it is the UV and blue light do more deterioration than red 
light, and particularly are most active to cause the damage of the organic museum objects. For textile, 
painting, book, natural history specimens and micro-biological objects UV light should be removed by 
the use of filters, when illuminated, either with natural daylight or with fluorescent lamps, as these two 
sources contain higher proportion of UV radiation. But UV radiation is less, particularly in case of 
incandescent lamps (UV radiation 50-80 m L,). 


Like light the other external factors that influence as key agents and the rate of deterioration in 
museum collections are :— 


1. High relative humidity of the atnosphere, 
pA High temperature of the atmosphere, 

3. Presence of oxygen, and 

4, Intensity of the light, 


Standards of environmental control will undoubtedly vary from museum to museum depending on 
resources. 


A wide variety of museum materials deteriorated partly or wholly, by UV light. Recognised following 
facts in this regard are stated below :— 


l. All light causes fading. 


2. Ultra-violet is a potent destructive agent to light sensitive organic materials to destroy 
and most of it penetrates ordinary glass. 


3. Apart from objects of metal, stone anud ceramic a very wide range of museum objects 
are susceptible to damage by light. 


4, Light, heat and humidity — all act together. 
J Damage by light must be generally greater in the tropics than in north temperate. 


Stable relative humidity is critical for museum objects. Fibrous organic objects, e.g., wood, leather, 
textiles, ivory, bone, paper, parchment, etc. swell with increase in the humidity of the atmosphere and 
shrink when humidity decreases. These changes in relative humidity cause expansion and contraction 
creating dimensional changes in materials and irreparable damage can result. Water, both in liquid and 
as vapour generally increases the rate of photo-chemical deterioration of organic objects. High humidity 
favours the rapid reproduction of insects and other micro-organisms. Palm-leaves become brittle and 
fragile in dry climatic condition of the environment. Wooden objects are much affected by variation of 
humidity. Such objects warp, become distorted; because these are continuously changing their dimensions 
in the variation of relative humidity (R.H.) of the environment. 


Museums should aim to have a constant R.H. all the year round, difficult to maintain, in display and 
storage areas. Ideally it should not rise above 60 per cent or fall below 40 per cent, and should be 
stabilized at 50-55 per cent for a mixed collection. At a minimum, museums should aim to eliminate too 
high or too low levels of relative humidity and should avoid all sudden changes in humidity. Relative 
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humidity ranging between 50% and 55% and temperature between 18°C. and 22°C. (64.402 F, and 71.6° 
F.) throughout the year are ideal conditions in museum for keeping objects uneffected. In humid climate 
55% or slightly more R.H. and in dry climate 45% R.H. may be chosen. Organic materials are also liable 
to attack from moulds, fungi if conditions are humid, over 65 per cent R.H. Metallic objects can also be 
adversely affected by high levels of R.H. which encourage corrosion, and as low a R.H. as possible 
needs to be provided for all metal objects. Old building used for museum purpose has witnessed a 
damped condition in the building. In those buildings 45-50 per cent R.H. is an effective compromise. To 
absorb moisture in the galleries silica-gel in the ratio of 500 gms. per cu. metre space is recommended 
for use. This chemical has the property of absorbing moisture in wet air, and gives it off in dry air. Quick- 
lime or cotton or cotton curtains for their hygroscopic nature may be placed inside showcases, hidden 
from view or room for the purpose of dehumidification. 


Change in temperature in a display or storage area can, therefore, affect levels of R.H. Seasonal 
change can affect fluctuations in levels of R.H. Installation of a higher standard of permanent heating 
freestanding unit of dehumidifier where conditions are too damp or cooling system unit of humidifier 
where conditions are too dry to maintain a constant temperature condition is an ideal measure throughout 
the year. It can be fitted with individual thermostats allowing for adjustmient to suit collections in different 
areas of the museum. 


Windows can be opened in good weather to help to ventilate the indoor climate and to iritroduce 
warm air into damp or cold rooms. Fans can also be used to circulate air and artificial heat can be used 
to dry out damp environments. Oil or paraffin burners should not be used as their gases are harmful. If 
humidity levels are too low, introduce trays of wet cotton wool and fungicide in different parts of the 
display or storage areas. 


For the purpose general precautions include :— 

l; Keeping all objects off floor level in case of dampness, 

2. Keeping all objects away from outside walls in case of condensation, and 
3: Providing space for free air-flow and adequate ventilation. 


Changing temperature can also speed up the rate of biological and chemical deterioration. Museum 
collections do not require high temperature - a temperature of 20°C. (68° F.) is an acceptable temperature 
for the display of a mixed collection, a temperature of 15°C. (59°F) is adequate for storage areas. Ideally, 
an electronic hygrometer, called thermohygrograph can be used for calibrating continuous recording of 
temperature and humidity levels on a weekly or monthly chart. 


Textile constitutes a very important item of collection in museums. Textiles preserved in the museums 
are the products of natural fibres of plant (cotton, flax), animal (wool and insect (silk). All natural fibres, 
vegetable and animal alike, gradually lose their strength on exposure to sunlight. These being organic in 
nature light causes a great damage. But it is, above all, the invisible UV constituent of sunlight is the 
prime cause of weakening of the textile fibres. In case of dyed textiles, it is well known that certain dye- 
stuffs have a protective action in slowing down tendering while others aecelerate this weakening of the 
tissue on exposure to light. But owing to the relatively low intensity of artificial light sources, the rate of 
change of colour may be reduced. Result of long-term exposure may be just as for a correspondingly 
shorter time. Fading of textiles when exposed to narrow isolated bands of radiation in the extreme 
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visible and near ultra-violet rays of tungsten and fluorescent sources, filtered and unfiltered have given 
an assurance that dye-stuffs have no abnormal fading when exposed to fluorescent lighting alone. It is 
presence of oxygen, usually speeds up the process of deterioration. Dyed textiles when exposed to light 
under a moist condition become unstable and decomposed; and being to loose its colour. Once the 
colour faded, dyed objects cannot be converted back to their original colours. 


Coloured textiles, e.g., red, orange, yellow, maroon, violet, black, etc. when exposed to light, fading 
will occur and will become fragile under the action of direct sunlight. The fading of dyes and loss of 
strength (tendering) are mostly caused by the visible spectrum of light (400nm. - 700 nm?.). Black and 
other dark coloured fabrics absorb more heat than light coloured fabrics, and colour degradation will be 
more quicker. Influence of light is a highly important factor in ageing textiles. So, indirect light is 
advocated for them. Ultra-violet radiation eliminated from daylight as well as from fluorescent lighting 
can often be done quite simply by obtaining light reflected from painted surfaces containing zinc white 
or titanium white pigments. Experiments have shown, beyond doubt that such indirect lighting contains 
very light UV radiation. Whatever relatively the low intensity of natural light, nowadays museums are 
utilizing mostly the artificial light in the gallery exhibiting textiles for its less harmfulness than natural 
light. Again there is one more advantage that the artificial light can be switched off automatically after a 
fixed interval of time, and thus, save textiles from unwanted longer exposure to light. Though the 
incandescent lamps do not contain much UV light; yet these are a source of heat for their unfiltered 
nature, and will cause fading colour of textiles. Fluorescent tubes coated with phosphors (phosphorous) 
help to absorb UV rays. Ultra-violet filter should be placed between the light source and the object 
illuminated and for complete protection, filters should be placed over windows, skylights and fluorescent 
tubes. Ultra-violet absorbing sleeves made of acrylic sheet or plexiglass LPC-518K or 11 UF, now 
known as plexiglass UF-I (oroglass UF-I in England) or plexiglass UF-3 (oroglass UF-3 in England) or 
clear perspex VE or clear perspex VA or UV-393 UV and infra-red rays absorbing glass or plastic sheet 
are slipped over the fluorescent light tubes. For the exhibition of tapestries, textiles, altar clohts, all kinds 
of paintings and any other sensitive materials to light, UV light should be removed by the use of filters. 
It is not necessary to put UV filters over tungsten lamps. 


In a textile gallery if the intensity of light is limited within 50 lux? will do less harm in regards to 
fading of colours and weakening of the tissues of those objects. Robert L. Feller suggested that intensities 
of illumination ranging from about 50 lux (5 foot-candles) to 300 lux may be recommended for illumination 
of objects that hung on the walls of museum. Levels of illumination of about 50 lux have been widely 
and successfully employed far the display of materials, which are particularly sensitive to light. Less 
sensitive materials have been displayed advantageously at 120 lux to 150 Jux. For materials, like stone, 
ceramics which are not sensitive, the use of excessive lighting of about 300 lux may be allowed. From 
the point of view of ‘preservation, experts agree that intensities ranging from 5 foot-candles to 30 foot- 
candles or 50 lux to 300 lux are safest. Nathan Stolow advised that museums should be encouraged to 
bring illumination down to this level of security. Attempt should be made to display all materials of 
known light sensitivity at the lowest possible intensity; and for limited, rather than extended periods of 


2. Nanometer (am.) = ayy micron. A micron = টিন millimetre. Nanometer records the variation of pressure with time at 
a given spot. 


3, Lux — Lux is the unit of illumination. It is the intensity of illumination of an international candle on one metre radius 
sphere, 
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time to reduce the hazard. Of all the varieties of textiles silk is the most sensitive, followed by jute, 
cotton and wool. Miss Elizabeth Stromberg‘ observed a reduction of strength in these materials by 50 
per cent, due to sunlight at different time periods as below :-— 


Name of materials Reduction of Period or exposure 
i tearing strength 


Silk (cultivated) 50 per cent - 200 hours 
Jute | | | ৃ 
Cotton 
Flax 
Wool 
Wool, chrome dye 















Some suggestions are to protect textile collections from the deteriorating action of light, both 
natural and artificial. For the internal li ghting of showcases, however, fluorescent tubes are to be preferred 
to tungsten lighting as they are cooler in operation, but it is essential that auxiliary equipment, like, 
choke, starter, etc. should be mounted outside the case where, incidently, it will be readily accessible for 
servicing. Permanent exihibition of valuable textiles is inadvisable unless special precaution are taken to 
reduce the priod of exposure to light as less as possible; temporary exhibitions are to be preferred. As a 
preventive method of colour fading and weakening the strength of fabric a portion of it is to be exposed 
in permanent display and alter its position at regular intervals. When the museum gallery is closed, 
textiles should be kept in darkness as should in storage. Sunlight should be prevented from falling 
directly upon valuable textiles by the use of opaque blinds or curtains. Closed island cases afford 
considerable protection from excessive humidity. The intesity of lighting should not be excessive. Roof 
lighting should be controlled by louvers or adjustable blinds or it may be desirable in some cases to cut 
down the intensity of the lighting by colour-washing the glass, particularly in summer season. Where 
there are vertical windows the lighting may be diffused by introducing Venetian blind of translucent opal 
plastic slates; these are light in appearance and easy to adjust and to clean. In certain cases protection 
may be afforded by fitting windows with Antisun glass (3/167 thickness) for absorbung both heat and 
ultra-violet rays that are most harmful. But it should be added that no glass is available that will altogether 
prevent the fading of dye-stuffs. 


The damaging effects of light on painting are found twofold :— 


1, It accelerates natural agening of its support, and 
2. Fading of colouring pigments. 

The rate and extent of damage depend on the light source, either natural or artificial; its nature, 
either direct or indirect; its intensity, duration of exposure and the properties of materials, which go in 
for making the painting. It is noticeable that the paintings illuminated with natural light are damaged 
most. Ultra-violet rays of sunlight, in the presence of moisture act as a bleaching agent resulting fading 





4. Stromberg, Miss Elizabeth, ICOM News, Vol. 3, No. 3, 1950 and H.J. Plenderlesth, Conservation ial ae and Works 
of Art, Oxford University Press, New York, 1956, p. 110. 
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and embrittlement of painting. In miniature paintings blurring of inks occurs. Painting done on ordinary 
paper contains glue, resin and cellulose, and these are able to absorb violet and blue radiations and 
thereby render the paper yellow and brittle in couse of time. Ultra-violet and short wavelengths of 
visible radiations, can bring about a number of changes in varnishes and paint vehicles. Most of the 
pigments in old and tempera paintings are stable, but even than such paintings are not immune altogether. 


Painting exposed to direct sunlight for the purpose of photography is very dangerous, even for a 
brief period, as the sun gives not only strong light, but heat also, which is especially harmful in tropical 
country like India where the sun is bright almost all the year round. So, the use of sun-shades and 
curtains on window, ways of light entrance, is advisable to control the intensity of daylight. Incandescent 
artificial light with UV absorbing filter effects less on painting, for it emits 50-80 microwatts per lumen. 
Fluorescant tubes coated with phosphorous or filtered with acrylic sheets or plexiglass UF-3 absorb the 
emitted out UV rays. Water-colour painting, distemper painting and miniature painting are very sensitive 
to light. Water-colour paintings lose their colours by over exposure to light. The green pigment in water- 
colour paintings turns dark green or pale green and finally brown or blackish-brown discolouration due 
to continuous exposure to light. The copper element of the green colour is tamishing. During the monsoon, 
when the humidity of the atmosphere rises to a maximum level (95%), and the light sources produce 
certain temperature-—all bring about decomposition of the green pigment into an acetic acid (CH,COOH), 
water, copper ions. During this process, a slight amount of copper ions is absorbed into the system of 
cellulose tissue. The acetic acid thus liberated combines with water, and is absorbed by the cellulose 
support. The support decays and becomes brittle. Lead pigments turn blackening. In the colours of 
painting copper and lead are present in the form of complex compounds. In presence of sunlight 
decomposition takes place in the colour ingredients. Due to presence of hydrogen sulphide (1179) and 
oxygen, copper sulphide (CuS) and lead suphide (PbS) salts are formed. These salts are black. 


Cu * + HS = CuS + 2Ht 
Pb*+H,S = PbS + 2H* 


Miniature paintings on paper, cloth paintings, scroll paintings and illustrated manuscripts have water- 
colour paintings with green colour, and these objects have become fragile and fragmentary for exposing 
them to the action of light. Paper and cotton fabric supports of water-colour painting turn brown due to 
light action. So, for illuminating such paintings indirect reflected light is the best. The maximum level of 
illumination for those should not exceed 50 lux. But oil painting and certain colourants of pastels are 
immune to light as such paintings have protective coating of varnish, and for that 120 lux to 150 lux is 
the safe limit of illumination. The varnish layer even may flaked off if exposed continuously to light. 
Again, the varnish containing natural resin first turns opaque, and then becomes progressively yellow 
and finally completely opaque. 


Generally, paintings that hung against the wall are lighted by diagonal lighting between 18° and 
45°, Large paintings with deeper frames call for a light having an angle nearer to 30°. These arrangements 
help to radiate light diagonally, and hence, prevent painting from quick tendering due to light effect. The 
best grade of paper is reasonably stable to light; but the presence of lignin in paper can hasten yellowing 
and embrittlement by desiccation. 


Light-sensitive materials, such as, flat textile pieces, paper, water-colour paintings and drawings, 
engravings and postage stamps should be displayed in horizontal sliding display units. The units slid 
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into a cabinet which provided protection from light when these were not being examined, and the unit 
could also be locked for additional security when the museum was closed. Onlookers wishing to see 
these collections simply slid out each of the display units, which have glass panels on both sides, for 
viewing and slid them back after study. 


Further protection may also be provided by the use of draw curtains of eletric switches, which 
permit the objects to be illuminated only during the time when they are being viewed. Display space can 
‘effectively be adapted by fin walls, strips of horizotal cases and an enclosed ledge slightly এ from 
the floor. 

Natural history specimens, namely, flowers, leaves, micro-biological organisms, animalcule, fur, 
feather of stuffed birds and hair of animals are deteriorated having illumination level beyond 50 lux. 
Ultra-violet rays and heat faded the natural colour of these specimens. Considering the conservation 
point, light whether natural or artificial should be directed to fall indirectly forming an acute angle 
between 15° and 45° from the vertical upon the natural history specimens for good reflected subdued 
light to save them from deterioration by exposure to light. Heat dehydrates the natural history specimens, 
and as a result turn them brittle by desiccation. 


Several remedial measures may be adopted, to get rid of the harmful effects of light. Objects 
susceptible to damage should be protected, either by limiting the illumination level of the light, or by 
filtering out the UV output or by both means. Further deteriorating parameters should be prevented by 
measuring illumination level, UV energy and surface temperature. 


Considering the damage caused by light sources upon organic objects in the museum collections 
the following precautionary measures are suggested to this end :— 
1. The time of exposure to light should be restricted to a minimum. 


2. Intensity of illumination should be kept low and reducing the number of light bulbs, 
yet it has been found that if sensitive objects are exhibited at low intensities, photo- 
chemical deterioration will be retarded, but will not be arrested altogether 


Fitting diffuser panels over lighting systems. 

Use UV absorbing filters and fluorescent lamps with low UV emission. 

Use of neutral grey glazing. 

Indirect reflected light should be preferred than to direct light. 

Lighting should never be in the showcase itself, but always in a separate lightbox, 
which must be well ventilated to prevent heat. 

৪. Specimens on displays should be changed at regular months of interval. 

9. Draw curtains can be used on showcase displaying such objects. Curtains are to be 
opened only when a visitor wants to see them. Display case screens cut-out the strong 
daylight. 

10. Moving items on display put away from window areas. 


1], Installing blinds with horizontal or vertical louvers, curtains or shutters for blocking 
out windows to control excess light. 


Ne st 
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A more expensive method is to installing 71৮000০9119 to control blinds automatically. 

12. Installing grey or light sensitive glass in windows. 

13, Switches, to be operated even by visitors, which turn off automatically after a fixed 
interval of time. 

14. Cutting out switches or filling time-switches to room lights or case-lights for 
illumination. | 

13, Light susceptible materials should not be placed on permanent or extended periods of 
exhibition. 

16. No textile should be on display indefinite time-period. It should be displayed in 
recommended light of 50 lux maximum. It should be in an enclosed ventilated 
environment. 
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